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পূর্বভাষ 
বছর চারেক আশে একান্ত বাক্তিগত মুহুর্তে কবীর-পদাবলির অনুবাদ শুর করি। দেখতে-দেখতে 
মাসখানেকের ভেতর বেশ কিছু সংখাক অনূদিত কবিতা জমে ওঠে। তার থেকে নির্বাচিত কয়েকটি 
১৩৯৮-এব 'প্রতিক্ষণ' শারদীয় সংখ্যায় 'কবীর ও ঠার কবিতা' শিরোনামে ভূমিকা ও শব্দ-সংকেতসহ 
প্রকাশিত হয়। 
সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিষাক্ত পরিমণ্ডলে পরিস্থিতি তখন দ্রমশই ঘোরালো হয়ে উঠেছে। বিংশ 
শতাকীর উপান্তোও আমাদের দেশ-কালে মন্দির আর মসজিদ নিয়ে বিবাদে, যুযুধান দু-পক্ষ অভিযোগ 
আর খ্বণায় ফুসছে তখন। যথার্থ অভিভাবকহীন সমাজে ধর্ম আর ধর্মত্ত্রের পার্থকাও যেহেতু উপলকি 
করা সম্ভব হয়ে ওঠে না. তাই বিপন্নতাও ঘোচে না সহজে ৷ এতদিনফার সহাবস্থানেও পারম্পরিক ধ্বংস 
ছাড়া অনা কিছুই বোধগমা হয় না, বিবেকহীন রাজনীতির চ্চায় সাম্প্রদায়িকীকরণ হয়ে ওঠে যখন 
অনাতম হাতিয়ার স্বরাজের নামে যে কমিউনাল আওয়ার্ড গুপনিবেশিক শাসনের সুত্রে এই 
উপমহাদেশ পেয়েছিল, তাকেই আরো প্রসারিত করা হয় স্বাধীনতার পর (থকে আজ পর্যন্ত বাজনীতির 
অঙ্গ হিশেবে। গত এক দশকে ভারতবর্ষে ধর্মস্থানকে কেন্দ্র করে পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ এবং কাশ্মীরে 
যেসব বিপর্যয়কর ঘটনা ঘটে যায়, তার পরিপ্রেক্ষিতে আবহমানকাল ধরে মানুষের মনে ধর্মস্থান সম্পকে 
গড়ে-ওঠা শ্রদ্ধাবোধও যে অনেকটাই আহত হয়তা নিশ্চয় বলার আপক্ষা রাখে না। 
এরকম এক অবস্থায় জনৈক বন্ধুকে একদিন বলি---এই যে সব ঘটনা ঘটছ্ছে চারদিকে, কী মনে হাচ্ছে 
এসব দেখে? বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে সে আমায় বলে--'এদের কারোর জীবনে কোনো প্রেম নেই, তাই 
এসব করছে।' উত্তরটা দার্শনিকের মতো শোনালেও, তার মস্তুবা মনে লাগে। সে নাস্তিক, তেমন কোনো 
দর্ম-জিজ্ঞাসাও নেই তার। জীবিকায় বাবসায়ী। সে তো কবীরকে জানে না তেমন। কিন্ধু তার ওই কথা 
এক হিশেবে ভো কবীরেরই। এমন কথাই তো কবীরের পদাবলিতে আমরা কতবার পেয়ে যাই। 
কবীর ঠার সময়ে সমাজের ওপরতলার লোকজনের এবং প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের স্বার্থবুদ্ধিকে উপলব্ধি 
করেছিলেন একরকমভাবে। কিন্ত যে পরিপ্রেক্ষিতে এই লোকায়ত সাধক ধিন্দু-মুসলমান নামক দুটি 
সন্নিহিত কোণের মিলনবিন্দু হিশেবে চিহ্নিত হন, তা আমাদের দৃষ্টিভিঙ্গির চেয়ে আলাদা। ভার কাছে 
আত্ম-ধর্মের উদ্বোধনই বড় কথা ছিল। ঠার ধর্মচিন্তা বাক্তির নিজস্ব সাধনার সঙ্গে জড়িত। আজকের 
দিনে রোচকশন্দ সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতির যে ভাবায়ক কূপটি বিভিন্ন ধ্ম-সম্প্রদায়ের বিশ্বাস-অবিশ্বাস ও 
আচার-বিচারের প্রতি সমান মর্যাদাদানের নিরিখে তথা শ্রদ্ধা-প্রদর্শনের ভি্তিতে গড়ে তোলা হয়েছে, 
তার সঙ্গে কবীরের দৃষ্টিভঙ্গির অমিলই বরং বেশি। তার পদে যোগী, অবধৃত, গাড়ে, মোল্লা এই ধরণের 
যেসব সম্থোধনে এদের লক্ষা করে আক্রমণাত্মক বচন দেখতে পাওয়া যায়, প্রকতপক্ষে তা কবীরের 
নিজস্ব বিশ্বাসের নিরিখে এদের মতামত খগ্ডুনের সাক্ষাই বহন করে। সাধু বা সন্ত সন্বোধনে যেসব কথা 
ভার পদাবলিতে পাওয়া যায়, সেসব ক্ষেত্রে ঠার নিজের মতামতট্ুক বাক্ত করেছেন তাদের উদ্দেশে 
যার! ঠার বক্তব্য মেনে চলতেন। একেশ্বরবাদী হিশেবে কবীরের আসল পরিচয় ভক্তকপেই। প্রাতিষ্ঠা 
ধর্মের প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে ঠার নিজস্ব অবস্থানও তাই এই পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর দৃষ্টিকোণ থেকেই 
বিচার্য হয়ে ওঠে । ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের বিচিত্র অবস্থানে কবীরের জেহাদও তাই এক হিশেবে 
বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের তো বটেই, নাথপন্ত্বের বেদ-ব্রাহ্মপবিব্োধী অবস্থানের উত্তরাধিকারও বহন 
করেছে। 
আজকের ভিন্নতর পরিস্থিতিতে যখন বিপন্ন বিশ্ময়ে তাকাতে হয় লোকধরের পথিকদের 
দিকে__ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বাইরে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনায় ভারতীয় মধাযুগে গড়ে-ওঠা তাদের 

্ | 


বলেই আমাদের পক্ষে এটাও মনে রাখা জরুরি, আপন-সনের মাধুরী হিশিয়ে বিশেষ কোনো কের 
ভেতর করহীর এবং ভাব মতো সাধকদের বিবেচনা করাও অসংগত হবে। 

রহীন্ানাথ 'বাঠার ইচ্ছায় কর্ম প্রবন্ধে লিখেছিলেন__ 

“মনে রাখা দরকার, ধর্ম আর ধর্মতিত্ব এক জিনিশ নয়। ও যেন আগুন আর ছাই। ধতিস্ত্রের কাছে ধর্ম 
যখন খাটো হয় তখন নঙীর বালি নদীর জলের উপর মোডলি করিতে থাকে! তখন স্রোত চলে না. 
অরুড়মি ধধু জবে। তার উপরে, সেই অচলতাটাকে লইয়াই মানুষ যখন বুক ফোলায় তখন গশুস্যোপরি 
বিশ্ফোটকং।” 

“মুক্ষির মন্ত্র পড়ে ধর্ম আব দাসতের মন্ত্র পাড়ে ধর্মতন্"- রবীন্ত্রনাথের এহেন অন্তবা শ্বরণে রেখেই 
আমরা বুঝে নিতে পারি মুসলমান শাসন কায়েম হবার পর উত্তর-দক্ষিণবাপী সেই যুক্তির মন্ত্র 
ভারতবর্ষ শুনতে পায় ভক্ষি-আমন্পেলনের সুত্রে। কর্ম, জ্ঞান আব ভক্তি-_এই তিন প্রকার ধর্মসাধনার 
কথা বর্কাল আগে থেকেই ভারতের সনাতন ধর্মে ঘোষিত হলেও মধাযুগে এই তিনটির প্রচানও বিশেষ 
ভাবে হয়েছিল এদের পরস্পর সম্পক্ততার ক্কাবণেই। আপাত বিচ্ছিয্ন বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এরা 
তা নয়। আধাযুণে উক্তি যুগধর্ম হিশেবে চিহ্নিত হয়েছিল, এ আমাদের জানা বিষয়। তেমনই দ্রাবিড় দেশে 
ভক্ষির উত্পঞ্থি হয়ে রামানন্দ্র সূত্রে কবীরদাসের মাধামে তা ছড়িয়ে পড়ে এমন কথাও প্রবাদে 
আছে।--.ভক্তি ভাবিড উপভী লায়ে বামানন্দ ।/ প্রগট কিয়া কবীরনে সপ্তত্বীপ নব থণ্ড। রামানন্দ এবং 
কমীরের সময় .নিধারণের বাপারেই যখন বিতর্ক, প্রবাদ-বচনের সারকথা তখন নিষ্চয় উত্তর ও দক্ষিণ 
ভারতে ভর্তি-আন্দোলনে উদ্ভুত রসধারাকেই বিবেচনা করতে হয়। উত্তর ভারতে রামানন্দর মতো 
ধর্মগুকর প্রভাবে ভকি আন্দেলনগ যে অনাতর মোড় নেয়, সমাজের নিম্ববর্গের মানুষজনকে সেই 
প্রভাব থাকে দরে না রেখে তা যে আরো বাপক হায়ে ওঠে এগ তো এক বড ব্রকমের ঘটনা। 
পরবর্তীকালে বামানন্দের মাতা ধর্মুকর প্রভাবে, কী সুফি সাধকদের প্রভাবে লোকধর্ম যে 
ভষ্তি-আন্দোলনের ধারাকে বিচিত্রগাী করে তোলে, তাও তো আমাদের একেবারে অজানা নয়। কিন্ত 
"অঙাতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে" যখন সেইসব যুগ-মানব “চেতনার পরিমাপ নিতে 
আসে". তখনই তো আসল পরীক্ষা আধুনিক সমাজের প্রবণতাসমূহ যেভাবে আধুনিক ক্ষত্রিয় এবং 
বৈশাদের তৎপবতায় মূলাবোধে আমুল পরিবর্ঠন সাধন করতে চায়, তার নিরিখে করীবের মতো 
যুগ-মানবাদের অনুধাবনের প্রযোজনও যে বয়ে যেতে পাবে এশ্বর্যের অনাবৃষ্টির কারণেই আরেক দিক 
থেকে, তাও পিশ্চয় বোধগমা হতে অসুবিধে হয় না। 


'করীর ও তার কবিতা গ্রন্থ প্রণয়নে ভুমিকা, অনুদিত পদাবলি এবং শব্-সংকেত সর্ব্রই পরিবর্ধিত 
হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে পরিমাঞ্জনও ঘটেছে। 

'প্রতিক্ষণ' এব সম্পাদক স্বপ্লা দেব এবং প্রকাশক প্রিয়ত্রত দেব এইসুত্রে আবারও আমাকে কৃতজ। 
কবাললেন। 

পত্রিকায় প্রকাশের সময় এব: এই শ্রস্থের প্রশ্বতিপর্বেও, উদারভাবে আমাকে সর্বক্ষণ সাহায্য করে 
গেছেন অগ্রজ প্রাবন্ধিক অরুণ সেন। সন্পেহ অনুমোদনে যিনি প্রতিক্ষণ এর সঙ্গে যু আমার সমস্ত 
কান্জেই বরাবত যথাথ-অগ্রজের ভূমিকাই পালন করে আসছেন। 

অগ্রজ লেখক দেবেশ রায় এবং কবি ও লোকগানের রসিক রণজিং সিংহের শ্রেহাদ প্রশ্রয় এইসূতে 
স্মরণীয়: 

'করীর ও তার কবিতা প্রথম প্রকাশের পর যেমন নিজের আগ্রহে বাক্তিগত আলোচনায়, এই 


(পেলে এই কাজে অগ্রসর হওয়া কঠিন হত। 
প্রয়োতনীয় বইপত্র দিয়ে করি রমা ঘোষ, মোমক দাস. তরুণ বন্দোপাধ্যায় ও অভিজিৎ গোস্বামীও 
সহায়তা করেছেন। বন্ধু গৌরীশস্কর দে ক্ষেত্রবিশেষে বেশকিছু সমস্যার সমাধান করেছে। গ্রদের সকলেই 
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তো এরকম একটি কাজকে বথাযোগা মর্যাদায় দেখতে চেয়ে নিষ্ধিধায় আমার প্রয়োজনটুকু মিটিয়েছেন। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভ্রাণকলাণ দফতরের অধীন উত্তরপাড়ার সরকারি ট্াতকলের 
পরিচালন-প্রতিনিবি শ্তু মিত্র মশায় টানা-পোড়েনের খুটিনাটি বিষয়ে আমাকে দীর্ঘসময় নিয়ে ন৷ 
বোঝালে, এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় কবিতা দুটির অনুবাদে সাহস করে অগ্রসর হতাম কি না 
সন্দেহ। তাকে নানা প্রশ্নে বাস্ত করে আমার অজ্ঞতাকে কিছুদূর অন্তত কাটাতে পেবেছিলাম। 
আমার অগ্রজ এবং শুভানুধ্যায়ী বন্ধুদের কাছে এই অবকাশে কৃতজ্ঞতাটুকু জানানো রইল। তাদের আগ্রহ 
এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহায়তা নিঃসন্দেহে আমাকে প্রেরণা দিয়েছে। 

'প্রতিক্ষণ'-এর সঙ্গে যুক্ত থেকে কম্পোজিং, প্রফ রিডিং এবং আর্ট ওয়ার্কে যেসব অগ্রজপ্রতিম কমী এই 
এই গ্রন্থের পাঠাবস্তুর অন্তর্গত ভুলক্রটির দায় আমারই। ক্রটি নিশ্চয় ইচ্ছাকৃত নয়। হলে তা আমার 
অজ্ঞানতার কারণে । হয়তো কিছু অনবধানে। জানালে নিশ্চয় উপকৃত হব। 


বঞ্জন বন্দোপাধায় 
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তোমার 
€ তোর 


ওরে 


ওরে 


পথ ঢাইকাছে মন্দিরে মস্জিদে। 
ডাক শুনে সাইট চলতে না পাই 
কুধে দাড়ায় গুরুতে মুরশেদে।। 
ডুইব্যা যাতে অঙ্গ জুড়াই 
তাতেই যদি জগৎ পুড়াই 
অআভেদ-সাধন মর ভোদে।। 


প্রেম দুয়ারে নানান তালা-_ 


হায় গুরু, এই বিষম স্বালা 
কাইদা মদন মরে খেদে।। 


মদন বাউল এই গান দিয়ে তার সাই-এর উদ্দেশে যা বলেছেন, পূ্বসূরি কবীর ঠার জীবৎকালে 
প্রতিটি ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক রূপকে প্রত্যক্ষ করে এই কথাই আরো তীব্র সমালোচনায় বলে 
গেছেন। সহজিয়া কবীরের নামোন্ধত অসংখ্য পদে এর প্রমাণ মেলে। 
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আজ আমাদের দেশ আর কালের পটভূমিতে যখন ধর্মনীতি আর রাজনীতির অভ্যন্তরে 
সামঞ্জসানাশক বিষাক্ত পরিমণ্ডল প্রাণের অপবাবহারের প্রকষ্ট উদাহরণ হয়ে উঠেছে, তখন 
স্বভাবতই ভক্ত কবীর এবং তার পূর্বন্ধ ও অনুজ্জ আরো অনেকেই আমাদের যাপনের মূল ধরে 
গভীরভাবে নাড়া দেন। আমরা আন্দোলিত হই। তাদের জীবন আর সাধনার ভেতর দিয়ে তারা 
কালাস্করে সামঞ্রসাবিধানের এমনই এক প্রতীক হয়ে উঠেছেন, যার দ্বারা মানুষের শুভংকর 
সম্ভাবনা প্রচারিত হয়। সর্বমানধীয় সাস্কৃতির দার্শনিক পম্চাতভূষি নির্মাণে সময়-তরঙ্গের অধীন 
ঠারা এক-একটি তরঙ্গবিশেষ। মানবের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির, সীমার সঙ্গে অসীমের, 
লোক-লৌকিকের সঙ্গে প্রকৃত ধর্মবোধের সেতৃবন্ধনে তাদের ভূমিকায় ভারা লোকায়ত। 
জাতিবিদ্বেষ, অস্পশ্যতা, ধর্মজানহীন বাহ্যাচার, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, অসদাচার__এর 
কোনোটাই আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি নি। পঞ্ধদশ-যোড়শ শতাব্দীতে কবীরের জীবংকালের 
ইহলৌকিক অভিজ্ঞতা তাই আমাদের কালেও তাকে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। কেননা এই 
সমস্তর বিরুদ্ধেই ছিল ঠার সাধকজীবনের সংগ্রাম । 


সাধারণের ভেতর থেকেও কবীরের মতো মানুষজন অসাধারণ হয়ে ওঠেন বলেই ঠাদের 
জশ্মকাহিনী, ক্রিয়াকর্ম, মুড়া সমস্ত কিছুর ওপরই অলৌকিকত্ব আরোপের চেষ্টা হয়। প্রতিটি 
ধর্মমতাবলম্বী সম্প্রদায়েই এটি এক সাধারণ লক্ষণ। কোনো বাক্তি বা বাক্তিবর্গের দ্বারা কৃত 
আচবদীয় মানবধর্ম যখন সাধারণের কাছে গ্রহণীয় করে তোলা হয়, তখন মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ 
কারোর মাধামে তা নির্দেশিত, এই প্রচারের ভেতর নামতে হয় অনুশাসকদের। তাই কোনো 
গোষ্ঠীর পক্ষে আচরনীয় অনুশাসনের সংকলন গ্রন্থ বা সংবিধানকে অপৌরুষেয়তার দাবিসমেত 
অসাধারণ বাক্তিদেরও অবতার-পয়গম্থর ঈশ্বরের সম্ভান ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করে 
লোকান্তর করে তোলা হয়। বাক্তিবিশেষের শক্তির অসাধারণত্ব এভাবেই লোকান্তর হয়ে ধর্ম 
বাবসায়ীর হালে পানি পাওয়ার উপায় হয়ে ওঠে। গুরু-পুরুত-মোহস্ত-পীর-মুরশেদের হাতে 
সাধারণ মানুষের নাকাল হওয়া প্রতাক্ষ করে যারা এই ধর্ম বাবসার বিরুদ্ধে মাথা তোলেন, 
উাদের লাঞ্চনাও কম জোটে না। কিন্তু ঠারা অন্তর আর বাইরের ঝঞ্জাকে অতিক্রম করতে 
তাদের বাঞ্তিত্বের গঠনে যাকে বিশেষ মূলা দেন, তা হল: কথা আর কাজের সমন্বয়। মহৎ 
ধ্ক্তিত গঠনে যে কারিজমা সক্রিয় থাকে. তারই গুণে তারা নিজের অস্তিত্বকেও যেমন, 
তেমনি অপরের অশ্তিত্বকেও অর্থময করে তোলেন। তাই মানবসভাতায় এই সাধক প্রকৃতির 
মানুষাদের গুরুত্ব অনুধাবন করা আমাদের কতবোর ভেতরই পডে। 


ধর্মের নামে রক্তপাত মানুষের সঙাতার ইতিহাসে কোনো বিরল ঘটনা নয়। সাকার ভজনা 
(থকে নিরাকার ভজনায় আসতে যেমন বিপুল রক্রপাত ঘটেছে, তেমনি নিজের 
ধর্মমতানুগতোর গোড়ামিতে অপর ধর্মমতের প্রতি অসহিষ্ণু দৃষ্টিভঙ্গির কারণেও রক্তপাত হয়ে 
উঠেছে অনিবার্ধ। 'ধর্মযুদ্ধ' শব্দটি তাই বিশ্বে অধিকাংশ সভাজাতির ইতিহাস-মন্থনে সভাতার 
সংকট বলেই মনে হয়। 


যে মাটিতে এই দেহতাণ্ডের সৃষ্টি, সেখানে তো কোনো ভেদ নেই, তাহলে ভাণ্ডে ভেদ আসে 
কোথেকে? এ প্রক্জ কবীর তুলেছেন। তাই তিনি বলছেন: 
হম তৌ এক এক করি জালা। 
দেই কহৈ তিনহং কৌ দোকণ জিন নাহিন পহিচানা।। 
(এ ১১ সংখাক অনূষ্ষিত পদ) 
১৪ 


কিংবা, (ভারে) দুঈ জগছীস কহ্যাতে আয়া কছ কবনে ভরমায়া। 

অল্লহ-রাম-করীমা কেলো (হী) হজরত লাম ধরায়া।। 

গহনা এক কনকণ্ে গড়না ইনি মই ভাব ন দুজা। 

কহন-সুননকো! দূর করি পাপিন ইক নিমান্ত ইক পূজা ।। 

(ডর ৫৯ সংখাক অনুদিত পদ) 

এই অবস্থান থেকেই কবীর সমন্বয়ী সহজিয়া চিন্তাধারার অসামান্য প্রতীক হয়ে উঠেছেন। 
বক্ষা-মহেস্বর-নিরঞ্জন-আল্লা তার কাছে সব একাকার। তাই হিন্দু-মুসলমান যেমন আলদা নয়, 
তেমনি পণ্ডিত-পাড়ে অবধৃত-যোগী- কাজি-মোল্লা-শাক্ত এরাও প্রতোকে ধর্মের নামে নানা 
বিচ্যুতির কারণে কবীরের দৃষ্টিতে এক। তার বক্তবা অনুসারে, নেতিবাচকভাবেই এরা সব মুদ্রার 
এপিঠ আর ওপিঠ। 


মুসলমান আগমনের পর থেকে ভারতের সনাতন ধর্মকে 'হিন্দু' অভিধায় অভিহিত করার যে 
অভোস গড়ে উঠতে থাকে, তিনি সেই হিন্দুর দেবতাকে যেমন অনেকাস্ত বিভাজনের থেকে 
একের এঁক্যে দেখতে পেরেছিলেন, তেমনি সেই 'এক'-এর ভেতর আল্লাকেও মিলিত অবস্থায় 
বৌদ্ধ, নাথ প্রভৃতির ঈশ্বরকেও একরূপে দেখেছিলেন। কবীরের 'রাম' তাই এই সবকিছুর মিলিত 
একটি তাব, যা ভার পরম, যা তার ঈশ। গুরু রামানন্দের কাছ থেকে প্রাপ্ত 'রামনাম' তাই তার 
ভক্তমনে ভবসাগর পাড়ি দেবার ভেলা। যাতে অবলীলায় তিনি বু ঢেউ অতিক্রম করতে 
পারবেন। তার রাম কোনো অযোধ্যার নয়, তার রাম নিজের অন্তরে থাকা পরম। যে রামের 
আসন কোনো মন্দিরে নেই, আছে তারই অস্তরে। 
কবীর নিজে যেহেতু শ্রমজীবী সমাজের অন্তুর্ভুক্ত ছিলেন, তাই সেই সমাজের লোকায়ত সুরেই 
সার একোর বীণ বাধা ছিল। আল্লাহু আকবর, কী হর হর মহাদেব, কী জয় শ্রীরাম মুখে নিয়ে 
যারা প্রতিপক্ষের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে, নিরীহ শান্তিকামী মানুষের জীবন তছনছ করে দেয়, 
কবীর সেই সমাজের স্বার্থবুদ্ধিকে প্রতাক্ষ করেছিলেন। করেছিলেন বলেই সমাজের ওপবতলার 
ধর্মীয় জীবনযাপনের যে রূপটি তার কাছে পরিশ্ফনট হয়েছিল, সেই সুবাদেই তিনি প্রতিটি ধর্মের 
প্রাতিষ্ঠানিকরূপের প্রবল সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন। ঠার কাছে রাম- আল্লা-অলখ 
পুরুষ-নিরঞ্জন একাকার হয়েছিল ঠার সহজ সাধনারই ভিত্তি হিশেবে। সহজের ভেতর তিনি 
কায়াকে শোধন করে নিতে চেয়েছিলেন এবং তা পেরেছিলেন বলেই বলতে পারেন-- 

সাধো সহজৈ কায়া সোধো। 

জৈসে বটকা বীজ তাহিমে পত্রফুল ফল-্থায়া। 

কায়া-মঞ্ছে বীন্জ বিরাজে বীজ্ঞা-মদ্ধে কায়া। 

অগ্লি-পবন-পারী-পিরথি-নভ তা-বিন মিলৈ নাহী। 

কাড়ী পন্ডিত করো নিরনয় কো ন আপা মাহী? 

জল-ভর কৃল্ত জলৈ বিচ ধরিয়া বাহর-ভীতর সোষ্ট। 

উকো নাম কহনকো নাহী দৃ্তা ধোখা হোঈ। 

কৈ কবীর সুনো ভাঈ সাধো সতা-শন্দ নিজ সারা। 

আপা-মছ্ধে আপৈ বোলে আটিপ দিরজন হারা।। 

(দ্র ৯৯ সংখাক অনুদিত পদ) 

সহজিয়া কবীরের কাছে তাই সংগত কারণেই মনে হয়, যেকথা আমরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
সময়ে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'-র 'ধুলামন্দির'-এও পেয়ে যাই, ঠার পরম কোনো দেবস্থানে 
নেই, আছেন প্রাণের মাঝে। সমস্ত জীবের অন্তরে তার পরমের অবস্থান। 


না তৈ ফেকেল না মৈ মসিগ না কাবে কৈলাসমে। 
না তো কৌন ক্রিয়া কমে নহী যোগবৈবাগমে। 
খোর্ঠী হোয় তো তৃরতৈ মিলি হৌ, প্দ-ভরকী! তালাসমে।। 
(৪ ৩ সংখাক অনুদিত প্গ) 
আর রলীন্দ্রনাথ লিখছেন 
৪ক্ছন পঙজজন সাধন আরাঙনা সমস্ত থাক পড়ে। 
রদ্ধন্থাবে জেবালয়ের কোগে কেন আছিস ওরে! 


অন্ধকারে লুকিয়ে আপন-মনে 
কাহারে তুই পূজিস সংগোপনে, 
শয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে_-দেবতা নাই ঘরে।। 


প্রকতপক্ষে, ভারতীয় মধাযুগে সাধনার ধারায় কবীরের এতিহাসিক ভূমিকা এইখানেই তার 
সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির উর্ধে সর্বমানবীয় চেতনায় সমুজ্বল। প্রেম আর ভক্তিমার্গের সন্ধান দিয়ে 
করীর ঠার সহজ-সাধনে ভারতবর্ষের যুগযুগান্তরের অপেক্ষার পর 'ধুলামন্দির'-এ নিয়ে যেতে 
পেরেছিলেন, যে উত্তরাধিকার তিনি গুরু রামানন্দের কী একেম্বরবাদী সাধকদের সূত্রে 
পেয়েছিলেন। তার মূল সত্য বৌদ্ধদের কাছ থেকেও আহরণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। 

'তমোহন সেন লিখেছেন---'মুনি রামসিংহের পাড় দোহাতে কবীরের মূল সতা সবই 
ভালোভাবে দেওয়া আছে।” (ভারতের, সংস্কৃতি' পু ৩৪) 


যে সময়ে কধীরের আবিভাব, সে বড বিচিত্র সময়। একদিকে ভারতের সনাতন ধর্ম, অনাদিকে 
ইসলাম। ভারতে ৬৭৮ এডি 
সুবাদে ইসলামের ভারতবর্ষের মাটিতে দৃঢ়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠার প্রতিদ্দ্্ীমূলক অবস্থাকে 

এ পলি এর সন নটর 
তা ছিল তাদের পক্ষে দুঃসমাধেয়। কেননা শাস্ত্রপুথির অনুশাসনকে অতিক্রম করে যথার্থ 
বাস্তবন্রানসম্পন্ন সামগ্জসাবোধ গড়ে তুলতে তারা অনেকটাই অকতকার্য হয়েছিলেন বলা যায়। 
উক্তিপ্রেমরসের ধারা সেখানেই এক সাম্যের ধর্মবোধে সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিকে অতিক্রম করে 
সমাজকে উজ্জীবিত করে তুলতে পারল। বলা বাহুলা, মানবতস্ত্রী চেতনার উদ্বোধনে এই পথের 
নির্মাণ একদিনে হয় নি! তেমনি কোনো ব্ক্তিবিশেষের একক প্রচেষ্টাতেই তা সীমাবদ্ধ, এও 
বলা যায় না। এই পথের সবটাই যে অসংগতিমুক্ত ছিল একথাও জোর দিয়ে বলতে পারা যাবে 
না। কিন্তু এই জাগরণের ভেতর গতরাত্রির কিছু বৈশিষ্ট্য থাকলেও তা যে প্রকৃতপক্ষে 
নবজাগরণই হয়েছিল, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ না রাখাই সংগত হবে। 

কবীর এই নবজারণের অন্যতম যুগপুরুষ। বাঙালি জীবনে শ্রীচৈতন্যের যে ভূমিকা, তৎকালীন 
ভারতের উত্তরাংশে কবীরের ভূমিকাও সেভাবেই ম্মরণীয়। কবীর এবং শ্রীচৈতন্য দুজনেই, 
ইংরেজি শব্দ ধার করে বলা যায়, 011 58015 বস্তুতপক্ষে শ্রীচেতনাকে কেন্দ্র করে যেভাবে 
বাংলায় বৈষবসাহিতা গড়ে ওঠে, কবীরকে কেন্দ্র করেও সেভাবেই হিন্দি সাহিত্যের একটা বড় 
অংশ গড়ে উঠতে থাকে কবীরের মতপুষ্ট ঠার পরবর্তী পথিকদের কল্যাণে। কৰীরের প্রভাব 
শ্রীচৈতনোর মতোই জাতীয় জীবনে তাই চিরপ্রণমা। কবীরের রাম আর শ্রীচেতনোর কৃ 
সেদিনের এঁতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তাই সতো সমুজ্ছবল। যদিও একথা আমরা ভুলে যাই: কিন্তু 
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আমাদের বিস্বৃতিপরায়ণতা আর এঁতিহাসিক সত্য যে সমান্তরাল পথের পথিক নয়, তা নিশ্চয় 
নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। 


কবীরের জন্মকাহিনী নিয়ে বিচিত্র প্রহেলিকা, গুরু রামানন্দ, কি শেখ তৰ্ধির কাছে তার দীক্ষা 
গ্রহণের বিসংবাদী তথাগুলো থেকে এই বিবেচনায় আসতে অস্ত কোনো অসুবিধে হয় 
না- হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নীচের মহলের মানুষজনের কাছে তার গগ্রহণযোগাতা 
(উভয় সম্প্রদায়েরই গ্লোড়া বিভেদকামী শক্তিগুলির বিরুদ্ধাচরণ ঘটলেও) তাকে ভারতীয় 
মধাযুগে সাধনার ধারায় হিন্দু-মুসলমান নামক দুটি সন্নিহিত কোণের মিলনবিন্দু করে তুলেছিল! 
তাই জাতির নামে বজ্জাতি দেখে তাকে বলতে হয়েছিল-_ 


জাতি ন পো সাধকী পুদ্ধি লীজিয়ে জ্ঞান। 
মোল করো তববারকা পড়া বহন দো মান।। 

কিংবা 
কাজী তৈ কৰন কতেব বখানী। 
পড়ত পঢ়ত কেতে দিন ধীতে গতি একৌ নহি জানী।। 
সকতি সনেহ পকবি করি সুনতি মৈ ন বদউংগা তাঈ। 
জৌ রে খুদাই তুরুক মোহি করতা তৌ আপহি কটি কিন জাঈ।। 
সুনতি করাই তুরুক ভৌ হোনা তৌ খুরতি কৌ কা কহিএ। 
অরধ সরীরী নারি ন ছুটে তাতৈ হিন্পু রহিএ|। 

(প্র ৬২ সংখাক অনুদিত পদ) 


কবীরের এই কথারই প্রতিধ্বনি কি আমরা পেয়ে যাই না লালনের গানে? 


সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসানে, 
লালন ভাবে--জাতির কি রূপ দেখলেম না এই নজরে 


কেউ মালা কেউ তচ্ধবি গলায় 

ভাইতে যে জাত ভিন্ন বলায়, 

যাওয়! কিস্বা আসার বেলায়, 
জাতির চিক রয় কি রে? 


যদি দত দিলে হয় মোসলমান 

নাধীর তবে কি হয় বিধান। 

ধামন চিনি-পৈতা প্রমাণ, 
বামনী চিনি কিসে রে? 


জগৎ বেড়ে জেতের কথা, 

লোকে পৌরব করে যথাতপা, 

লালন 'সে জেতের ফাতা 

বিকাইছে সাত বাজারে। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ থাক, লালনের এই গানের বাণীর পাঠাস্তরও লক্ষ করা যায়। “যদি ছুম্নত দিলে 
হয় মোসলমান'-এর জায়গায় 'খাতনা দিলে হয় সলমান'-ও মুদ্রিত হতে দেখা গেছে৷ এমনকী 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভ্তবকের অবস্থানেও পার্থক্য ঘটেছে। সে যাই হোক, আরেকদিকে তো 
কবীর-বাশীতেও পেয়ে যাই বৌদ্ধ সহজিয়াদের সন্ধা ভাষায় (যে ভাষা অভিসন্ধিত) লিখিত 
চর্যাপদের উপস্থিতি। কবীরের নামোদ্ধুত একটি পদে বলা হয়েছে-_ 
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এবার, চর্যাপদটির দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। সেখানে বলা হচ্ছে__ 


টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেশী। 
গাড়ী ভাত নাহি নিতি আবেশী'। 


জো সো বুধী সো ধনি বুধী। 

জো সো চোর সোই সাধী।। 

শিতি নিতি দিআলা সিহে সম জুঝঅ। 

০০/ণ পাঞএব গীত বিরলে বুঝাঅ।। 
অথাৎ “টিলার উপবে আমাব ঘব, কোনো প্রতিবেশী নাই (গ্রাহ্য-গ্রাহকরাপ দ্বৈতজ্ঞান নাই), 
ছাড়িতে (দেহতাণ্ডে) ভাত (সংখশ্তিবোধচিণ্ড) নাই.--নিতা আসিতেছে (নৈরাত্মরূপে প্রবেশ 
করিতেছি)। বেঙের সংসার বাডিয়াই যাইতেছে; দোহান দুধ (বোধিচিত্ত) কি বাটে 
(মহাসুখ-চক্জে) প্রবেশ করিতেছে? বলছ (৮ঞ্ল চিত) বিয়াইল, গাভীটা (শুনাতা দেবী) ধাঝা; 
এ-তিন সন্ধায় বলদের পীঠা বা পালান দোহাই। যে বোঝে সে-ই বুদ্ধিমান,_-যে চোর (যে 
চিন্তকে চুরি করে) সেই সাধু। নিতা নিত্য শিয়ালটা (সংবৃন্তিচিশু) সিংহের (পারমার্থিক চিত্তের) 
সহিত যোঝে.-_টেশ্ণপাদের গীত বিরলে বসিয়া বোঝ।”-_(ভারতীয সাধনার এঁকা/স্র 
শশিভৃষণ দাশগুপ্ত. পু ৩৪-৩৫) 


শশিভৃষণ দাশগুপ্ত এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: “উচুতেই যে যোগ্গীর আসল বাস তাহা অনা গানেও 
বলা হইয়াছে। ঢেশ্পপাদ বলিয়াছেন__টালত মোর ঘর', উচু 'টিলা'র উপরে হইল আমার 
আসল ঘর। নিঙ্গের এই প্রকৃতিদোষকলুষ সংসার-আবর্ত হইতে এই যে উচু গ্লাচায় উঠিয়া বসা 
ইহাই বৌদ্ধ সহজিয়াদের উল্টাসাধন। এই উল্টা-সাধন তাহারা অনেক সময় প্রকাশও করিয়াছেন 
তাহাদের গানের উল্টা রীতিতে ।” (এ পৃ ৩৪)। 


১৮ 


হিন্দিতে একেই বলে 'উলটধাসিয়া। উপেম্্রকুমার দাস তার 'ভক্ক কবীর' গ্রন্থে লিখেছেন: 
“আমরা লক্ষ করে এসেছি কবীরের কোনো কোনো পদ সন্ধা ভাষায় রচিত। এই সব পদে এবং 
অনাত্তও তিনি কোথাও কোথাও সাংকেতিক শব্দ বাহার করেছেন অথবা বলা যায় পরিচিত 
সাধারণ শব্দই সাংকেতিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। আবার দেখা গেছে এই ধরণের কোনো 
কোনো পদে তিনি সাধারণ লোকে যা জানে এবং বলে তার উলটো কথা বলেছেন।-..এই 
উলটো কথা হয় বাইরের অর্থ ধরলে, ভিতরের অর্থ ধরলে তা উলটো থাকে না।" (প্‌ ১৭০)। 


কিন্তু আমাদের ধেয়াল রাখতে হয়, কর্মহীন যোগসাধনা কবীরের পথ ছিল না। কবীর বৌদ্ধ 
সহজিয়াদের, নাথদের কাছ থেকে যে উত্তরাধিকারই বহন করুন-না-কেন, শ্তার সহজসাধনার 
ভিত্তি কর্মে, ভক্তিতে: এবং তার পরমের প্রতি সুতীত্র আকর্ষণে “বৈরাগাসাধনে মুক্তি” তিনি 
যোগীদের মতো. অবধূতদের মতো খোজেন নি হঠযোগের চচায়। তিনি এসব জানতেন। কিন্তু 
আচার-সর্বস্ব ধর্মসাধনা তার পথ ছিল না বলেই, পরমকে- ভার রামকে-_-ঠার 
'এক'-কে-_শার অলখ নিরঞ্রনকে পাবার জন্য ভক্তিমার্গেই তিনি পথিক হয়েছিলেন। 


কাশীতে বসবাসের কারণে এবং বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণের দরুণ বিচিত্র 
সাধু-সম্ত-যোগী-পণ্ডিত-পীর-মুরশিদের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন। তার কাছে বাহ্যাচার বড় 
ছিল না তার ঈশকে পাবার উপায় হিশেবে, তাই বাহ্যাচার-সর্বস্ব ভণ্ড তপস্বীদের যেমন তিনি 
দেখেছেন, সমালোচনায় মুখর হয়েছেন, তেমনি তারই ভেতর কোনো প্রকত সাধুকে, যোগীকে 
প্রত্যক্ষ করলে, ঠার কাছে পরমের কথা শুনতে যে তিনি আগ্রহী ছিলেন এবং প্রকৃত 
যোগীপুরুষের স্থান যে তার অন্তরে স্বতন্ত্র আসনেই ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। 


শ্রমজীবী সমাজের মানুষ কবীর তার পরমকে পেতে গিয়ে কায়িক শ্রমকে উপেক্ষা করেন নি। 
ঠার বাস্তবজ্ঞান তাকে এ-কথাই বলতে সাহাযা করেছিল, ক্ষিতিমোহন সেন তার 'ভারতীয় 
মধাযুগে সাধনার ধারা' গ্রন্থে যেমন বলেছেন "তিনি বলিয়াছেন এমন শ্রম করিবে যাহাতে 
ভিক্ষার উপর নির্ভর না করিয়া নিজের চলে এবং সম্ভব হইলে অপরকেও সহায়তা করা যায়। 


কাঠি কবীর আস উদাম কী জে 
আপ জী উরন কা দী জে।। 


তার মতে সকলেই উপাঞজন করিবে, কেহই অসংগতরূপে সঞ্চয় করিবে না। অর্থ উপার্জন 
করিয়া লোকসেবায় অর্থনতরোত চলস্তু রাখিলে কোনো বিকার ঘটিতে পারে না। 

এই স্রোত বন্ধ হইলেই নান! বিকার ঘটে, নানা দুঃখ ও অন্যায়ের সৃষ্টি হয়। এইসব মতামত 
লইয়া দাদু পরে গাহার 'ব্রহ্মসম্প্রদায়' স্থাপন করিয়াছিলেন।” (প ৬৮)। 


প্রকৃতপক্ষে কবীর এমন এক যুগসন্ধির কেন্দ্রে অবস্থান করছেন, যেখানে 
হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-জৈন-নাথ ধর্মমতাবলম্বীদের মিলন ঘটেছে যেমন, তেমনি ঠাকে কেন্দ্র 
করেই শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে সেই এঁকোর রসধারা বিচিত্রপথে লোকায়ত সাধকদের 
ভেতর ছড়িয়ে পড়েছে। টার এতিহাসিক গুরুত্ এই পরিপ্রেক্ষিতে অসামানা, নিঃসন্দেহে। 
ক্ষিতিমোহন সেন বলেছেন, “বাংলাদেশের খুসীবিষ্বাসী, সাহেবধনী, রামবল্লুতী, জগমোহনী, 
বলরামী, নাড়া. সহী, বাউল, দরবেশ, সাঈ, সংযোগী, যদুপতিয়া, কঠাভজা প্রভৃতি দলের 


১৯ 


উপর বাংলা মগধের সহজমত, নাথমত, নিরগ্ুন-মতের প্রভাব যথেষ্ট: মুসলমান ভাব ও 
সাধনাও আনেকটা আছে। কষীর-দাদ প্রভৃতির শিক্ষাও কিছু কিছু আসা অসস্ভব নহে।” 
(ভারতীয় মধাযুগে সাধনার ধারা' পু ৮৮)। 


“কহীর-দাদু প্রভৃতির শিক্ষা” যে সতাই এসেছিল, তার প্রমাণ তো লালনের গানের উদ্ভৃতিতে 
যেমন দেখতে পাওয়া গেল, মদন বাউলের গানেও তেমনি। যে “অভেদ-সাধধন মরল ভেদে" 
বলে মদন বাউল ধেদ করেছিলেন, কবীর ঠার পর্বসূরি হিশেবে সেই অভেদ-সাধনের পথে 
জাতি-ধর্ম-বণণগত ভিদবৃদ্ধির বিরুদ্ধেই এক মৈত্রীভাবনায়, আমাদের সময়ের মন্দির আর 
মসজিদের অধিকার নিয়ে রক্তাক্ত, বিষাক্ত পরিমণ্ডলে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠলেন। তাই, কবার 
সাম্প্রতিকের টানে চৈতনানরূপ। "মন না রাঠিয়ে যোগী রাঙালি কাপড়' বলে যিনি আক্ষেপ 
করেডিলেন, তিনিই তো বলতে পারেন-__ 

মাণবদ্হ পেয়েছ বড কপালগুণে। 

এখশ দোল খেলো সব বুঝেশুনে।। 


২০ 


“মৈ কাসী ক জোলহা”__একথা কবীরের আত্মপরিচয় আপনে একটি পদে পাওয়া যায়। 
এমনকী কবীরের জবানিতে সেখানে এও দেখতে পাওয়া যায়-_ 

পবব জনম হম ধ্ান্ষণ হোতে ওষ্ করম তপ হীনী। 

বামদেবকী! সেবা চকা পকরি জুলাহা কীনবা!। 
অর্থাৎ, পূর্বজন্মে আমি ব্রাহ্মণ হয়েও তপস্যাহীন ছিলাম, নীচ কর্মে লিপ্ত থেকে রামের সেবা 
করতে ভালেছি। তাই আমায় ধরে জোলা করে দিয়েছেন। 
এখানেই কবীর এমনও বলছেন-_ 

% ধ্রাক্ষণ মৈ কাসী ক জোলহা চীনহি ন মোর শিঠানী। 

তত সব মাগে ভুঁপতি বাজা মোবৈ বাম ধিয়ানা।। 
অর্থাৎ, তই ব্রাহ্মণ, আমি কাশীর জোলা। আমার জ্ঞানের পরিচয় তো পেলি না। তোরা সব 
রাক্তাদের কাছে হাত পেতেছিস, কিস্তু রামই আমার ধান। 


এসব কথা থেকে নিশ্চয় মনে হয়, কবীর বলছেন -_জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ হলেই হয় না। ব্রাহ্মণতৃ 
পাওয়া যায় কর্মের দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা। জোলার ঘরে কবীরের জন্ম ঠিকই, কিন্তু তার আন এই 
যে রাজ্ঞারাজড়ার কাছে হাত পাতা নয়, সব রাজার যিনি রাজা, কবীরের পরম সেই রামের 
কাছেই তিনি হাত পেতেছেন। কেননা, এই ভবসাগর রামনামের ভেলায় না চড়লে পাড়ি দেবার 
উপায় নেই। ভক্তের কাছে পরমের এশ্ব্য-প্রাপ্তি ঘটবে এভাবেই, বন্তুজগতের এশ্বর্য দিয়ে 
ভক্কের অভাব পর্ণ হবার নয়। 


কিন্তু, কবীরের এই দার্শনিক প্রজ্ঞা ছাড়া অন্য কিছুর সন্ধান কি এখান থেকে পাওয়া যায় না? 
€ই 'পৃরব জনম হম'-কে যদি একটু অন্যভাবে আমরা দেখতে চাই? যদি মনে হয় ঠার 
প্রহেলিকাময় জন্মকাহিলীর কোনো ইঙ্গিত এর ভেতর রয়ে গেস্ছে? হিনদ-মুদলমান উভপক্ষেই 
কবীরমতের মতাবলম্বী যারা. তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী কবীরের জন্মকাহিনী ভিন্ন ভিন্ন ধরণের। 
একপক্ষে, প্রচলিত কাহিনীর আবার রূপভেদও লক্ষ করা যায়। যেমন হিন্দুদের মধো প্রচলিত 
আখ্যানে ভ্তানা যায় রামানন্দের জনৈক ব্রাহ্মণ শিষার বিধবা মেয়ের গর্ভে পুরুষস্পষ্ট না হয়েই 
কবীর ক্ুন্মান। কথা এই, ব্রাহ্মণ শিষ্যটি বালাবিধবা মেয়েকে নিয়ে একদিন গুরু রামানন্দের 
দর্শনে এলে মেয়েটিকে তিনি আশীর্বচনে 'সুপুত্রবতী হও", একথা বলেন। তিনি জানতেন না 
মেয়েটি বিধবা। ব্রাহ্মণ তখন গুরুকে তা জানালে রামানন্দ তাকে অভয় দিয়ে বলেন পুরুষম্পর্শ 
বাতিরেকেই তা সম্ভব হবে এবং সেই সন্তান হাতের তালু দিয়ে ভূমিষ্ঠ হবে। গুরু রামানন্দের 
কথা অনুযায়ী কবীরের জন্ম সেভাবেই হয়। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হবার পর মায়ের কলঙ্কভয়ে পরিতাক্ত 
হন! জ্রোলা নিক আর তার বউ নিমা লহর তালাও-এ পদ্ফুলের ওপর শায়িত শিশুটিকে 
দেখতে পেয়ে নিয়ে আসে। কবীর তাদের পরিচয়েই জোলার ছেলে হিশেবে পরিচিত হন! 


এই গল্পে স্বাভাবিকভাবেই এক কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হতে হয় আমাদের। বিধবা মেয়ের 
সামাক্তিক কলফ্কের কথা বিবেচনা করলে এই আখ্যানে আমরা আনুষঙ্গিক লতাপাতা সরিয়ে এক 
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বাস্তব অবস্থাকেই প্রতাক্ষ করার সুযোগ পাই। 

কিন্ত এরছি আরেকটি রাপ এরকম-_ রামানন্দের শিষা অষ্টানন্দ স্বর্ণ থেকে লহুর তালাও-এ. 
একদিন জ্যোতি নেমে আসতে দেখেন। গুরুকে সেকথা জানালে গুরু রামানন্দ এক মহাপুরুষের 
আবিভাবের কথা বলেন। তারপর কোনো একসময় নিক আর নিমা যথারীতি কহীরকে উদ্ধার 
কারে লহর তালা (থকে। 

প্রচলিত কাহিনার এই দুটি রাপভেদ লক্ষ করে মনে হয়, সামাজিক কলঙ্কের কোনো সম্ভাবনা 
কারের জগ্গের ক্ষেত্রে থাকার কারণে দ্বিতীয় আখ্যানের সৃষ্টি হয়ে থাকবে। 

কিন্তু আরেক পক্ষ বিশ্বাস করেন, কবীর নিক আর নিমারই সন্তান। কিন্তু দিবজ্যোতিসন্তভৃত। 
কর্ীরের নামকরণের সময় কাজি এসে কোরান খুলতেই চারটি শব্দঘ-_কবীর, আকবর, কিববা, 
কিবরিয়া_- দৃষ্টিগোচর হয়। কোরান বন্ধ করে কাকি যতবারই খোলে ততবারই এক কাণ্ড! 
তাজ্জব কাজি চলে যায়। কিন্ত আবার একদিন এসে পর্বঘটনার সম্মখীন হলে রায় দেয়-_-একে 
মেরে ফেলা হোক। নিরু তখন কাজিব বিচারে শিশুটিকে মারতে গেলে তার বুক থেকে কোনো 
রক্ত বেরোয় না. উলটে সে দোহা শুনিয়ে বলে তার এই দেহ আলোর, রক্তমাংসের নয়। তখন 
কাজি বলে--এর নাম হোক কবীর অর্থাৎ মহান। 

কোনো সন্দেহ নেই এসব গল্পে কবীরকে লোকোশ্তর পুরুষ হিশেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। 
ভষ্তদের মনে যুগপুরুষ করীর দিবাজ্যোতিঙ্গকপ। ঈশ শক্তিরই স্বয়ংপ্রকাশ। 
হিন্পু-মুসলমান উভয়পক্ষই কবীবকে যেহেতু নিজেদের লোক মনে করেন, তাই গল্পের 
প্রকারভেদ ঘটলেও একটি জায়গায় অন্তত মিল_ কবীর এই মিলের হোতা এক্ষেত্রে 
উভয়পক্ষই ঠাকে অবতার বা পয়গন্বর হিশেবেই দেখতে চেয়েছেন। তবে, মহাপুকষের জন 
মুসলমান জোলার ঘরে, এই কথা মানতে কবীরপন্তের হিন্দুপক্ষ রাক্তি নন। বরং ব্রাহ্মণকূলে 
ডলে পরিতাক্ হয়েছে মায়ের কলন্কের ভয়ে, এরকম একটি কাহিনীকে মেনে নিতে প্রস্তুত! 
কবীর মুসলমানের ঘরে জন্মেছিলেন এই তথাকে বিকৃত করে পরিবেশন করা হয়েছে, 
মহাপুরুষের মহাপুকষত্তের হানিও যাতে না হয়, আবার প্রকৃত তথ্য বেমালুম হজম করেও 
দেওয়া যায়। 'অভিপ্রায় যথেষ্ট কৃট ছিল তাতে সন্দেহ নেই। 


লক্ষণীয়, প্রথম পাথ কর্ণের জন্মকাহিনীর সঙ্গে কবীরের জন্মকাহিনীর মিল আছে। কিন্তু 
সঠাকামণ্ড তো "তরতৃহীনা জবালার ক্রোড়ে" জন্মায়, তার ব্রাহ্মণ হতে তো কোনো অসুবিধে হয় 
নি: আসলে সেটি ছিল উপনিষদের যুগ; মধাযুগে সে প্রত্যাশা করা ভুল হবে। জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ 
হওয়ার ধীতি যেহেছু বহু শতাব্দী আগৈই প্রচলিত, তাই উপনিষদের বিচার এখানে খাটে না। 
ক্ষিতিমোহন সেন ঠিকই বলেছেন, 

“সেই যুগের সাধকেরা অনেকেই অতি নিন্নকুলসন্তৃত কিন্তু ঠাহাদের অনুবত্তী সম্প্রদায়গুলি 
স্টাহাদিগকে অনেক সময় নানা উপায়ে উচ্চজাতীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া 
আদিতেছেন। সেইজনা তাহারা সেইসব সাধকদের অনেক বাণ! চাপিয়া গিয়াছেন ও অনেক 
কথা বিকৃত করিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। কবীর, দাদু প্রভৃতি সাধকেরা কোন বংশে জন্মগ্রহণ 
করেন তাহা অনুসন্ধান করিলেই এই কথাটি ভাল করিয়া বুঝা যাইবে। কবীর ছিলেন মুসলমান 
জোলা-- সেই কথা কত গল্প দিয়াই আচ্ছাদন করা হইয়াছে। 

এখন ইতিহাস আলোচনায় সবই ধরা পড়িয়াছে। তিনি যে মুসলমান জোলার ঘরে জন্মগ্রহণ 
করেন তাতে আর কোনো সংশয়ই নাই।” তিনি একথাও বলছেন, “সন্দেহ নাই যে কবীর 
মুসলমান জ্োলার পুত্র। এই কথাটি গোপন করিবার জনা ভক্তমাল ও তাহার টীকা হইতে 
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আরম্ভ করিয়া পরবর্তী সব হিন্দু লেখকই প্রভূত চেষ্টা করিয়াছেন। ...বাক সে কথা, দাদুপন্থের 
নানা গ্রন্থে এবং আরো বনু বহু সাক্ষ্য অনুসারে ইহা স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে কবীর ছিলেন মুসলমান 
জোলারই ছেলে। এঁতিহাসিক আবুল ফজল ও দবিস্তান বলেন, 'কবীর জোলার বংশেই 
জন্ুগ্রহণ করিয়াছিলেন।' ভাহারা বলেন “তধু াহাকে ঠিক মুসলমান বলা যায় না, কারণ তিনি 
মুতহিদ বা ঈশ্বরবিশ্বাসী ভক্ত ছিলেন।" 

("ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা'। 'নিবেদন' এবং প্‌ ৬৪ ভ্ষ্টবয) 


কবীরের জন্মকাহিনীর মতো জন্বস্থান নিয়েও বিসংবাদী তোর অভাব নেই। কেউ বলেন কাশী, 
কেউ বলেন মগহর-এ. কেউ বা আজমগড়ের বেলাহর গ্রামে। কাশী এবং মগহর কবীরের 
জন্ুস্থান বা কর্মক্ষেত্রের পক্ষে যতখানি বিষ্বাসা, আজমগড় ততটা নয়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত 
আলোচনার কোনো প্রয়োজন নেই। সন্ধানী পাঠকরা ক্ষিতিমোহন সেনের উল্লিখিত গ্রন্থটি এবং 
প্রভাকর মাচয়ে-র 'কৰীর' (প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধায়-কৃত বঙ্গানুবাদেও) দেখে নিতে পারেন। 

কবীরের জীবগকালের সাল-তারিখ নিয়েও বিতর্ক। কেউ বলেন তার জন্ম ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে, 
মৃত্যু ১৫১৮ ধ্রিস্টান্দে। স্মরণ করা যেতে পারে ১৩৯৮ ধ্রিস্টাব্দ তৈমুরলঙ্ের ভারত-অভিযান 
হিশেবে চিহিত। কবীর নাকি একশো কুড়ি বছর ধেচেছিলেন। আবার কারোর মতে কবীরের 
১৪৯০ খ্রিস্টাব্দে তিরোধান ঘটে। আবার কেউ কেউ ১৪৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দ 
অবধি কবীরের জীবৎকালের সময়সীমা নির্দেশ করেছেন। ঠার মৃত্যুকাল আবার ১৪৪৮ 
বিস্টাব্জেও নিদেশিত হয়েছে। এইসব হিশেবনিকেশে দেশী-বিদেশী এত বিদগ্ধ বাক্তির 
অভিনিবেশ কাজ করেছে যে এ ব্যাপারে আমাদের পক্ষে সবপক্ষের মতামতেই চোখ বুলিয়ে 
যাওয়া ছাড়া গতাস্তর নেই। তবে আমরা এই সিদ্ধান্ত অন্তত করতে পারি, কবীর পঞ্চদশ-যোড়শ 
শতাব্দীর মানুষ। সিকন্দর লোদি-র রাজত্বকাল ১৪৮৯-১৫১৭ ধ্রিস্টাব্দে। কবীর এই সময়ে 
জীবিত ছিলেন বলে জানা যায় 'এবং সিকন্দর লোদি ও কবীরকে নিয়ে নানান গালগল্পও আছে। 
সুতরাং আমরা কবীরকে তার বিতর্কিত বাক্তিত্বে ১৩৯৮ থেকে ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দ অবধি 
বিদ্বজ্জনদের বিচিত্র মতামতসহ, কোনো সময়ের ধরে নিতে পারি। 


কবীরের জাতিগত ব্যবসা ছিল ভাত বোনা। শ্রমজীবী সমাজের অন্তর্ভুক্ত কবীর নিজেকে যে 
কাশীর জোলা বলে পরিচয় দিয়েছেন, সেই জোলা কারা? উপেন্দ্রকুমার দাস তার “ভক্ত কবীর' 
গ্রন্থে লিখেছেন-_ “জোলাহা শব্দটি ফারসি হলেও সংস্কৃত পুরাণে জোলা জাতির উৎপত্তির 
বিবরণ পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মতে শ্রেচ্ছ (মুসলমান) পিতা আর কুবিন্দ (শিল্পকার 
জাতিবিশেষ) মাতা থেকে জোলা জাতির উৎপত্তি হয়েছে। এই পৌরাণিক বিবরণ এঁতিহাসিক 
বিবরণ নয়। তবে এ থেকে এইটুকু বোঝা যায় যে পুরাণকারের মতে জোলারা মুসলমান 
শিল্পজীবী৷ জাতি। এইটুকু ইতিহাসসম্মত।- 
“ডঃ হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী তার রবীর গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, জোলারা মুসলমান হলেও অন্যান 
মুসলমানদের সঙ্গে এদের মৌলিক ভেদ আছে। এরা যেখানে থাকেন এক চাপে থাকেন। 
পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ আর বিহারেই জোলাদের বসতি দেখা যায়। দ্বিবেদীতী বলেন, 
“উত্তর-পাঞ্জাব থেকে আরম্ত করে বঙ্গদেশের (অবিভক্ত বাংলা) ঢাকা বিভাগ পর্যস্ত অর্ধচন্দ্রাকতি 
এক বিস্তীর্ণ ভূভাগে জোলাদের বাস। এই অঞ্চলে এক সময়ে নাথপন্থী যোগীদের অত্যন্ত গ্রভাব 
ছিল। এদের অধিকাংশ বাধা হয়ে মুসলমান হয়ে যান। এরাই জোলা'।” (পু ৯) 
আর ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন-_ 
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“হিন্দু জোলারাই অলেকে মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। এই শ্রেণী হিন্দু সমাজে যেরূপ নিরক্ষর ও 
অশিক্ষিত ছিকা মুসলমান হইয়াও প্রায় সেইরাপই কুসংস্কারাচ্ছর অশিক্ষিত। এমন বংশে ভগবান 
এত বড় মহাপুরুষের জন্ম দিয়া ঠাহার আপন সতোর জয়ই ঘোষণা করিলেন।” (“ভারতীয় 
মধ্যযুগে সাধনার ধারা । পূ ৬৪)। 
এইখানে আমাদের হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর বক্তবা বিস্তৃতভাবে জানা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তিনি 
'কবীর' গ্রন্থের 'প্রস্তাবনা' অংশে জানাচ্ছেন” “মুসলমান আগমনের প্রাকালে এদেশে এমন 
এক শ্রেণী বর্তমান ছিল যারা ব্রাহ্মণদের প্রতি অসন্তুষ্ট তো ছিলই এবং বর্ণাশ্রমের নিয়ম 
মানতেও প্রস্তুত ছিল না। নাথপন্থী যোগী ছিল এইপ্রকার। রামাই-পণ্ডিতের 'শূন্যপূরাণ'-এর 
নিরিখে দেখা যায় তান্ত্রিক বৌদ্ধদের এক গোষ্ঠী ওই দীন মুসলমানদের ধর্ম-ঠাকুরকে অবতার 
বলে বোঝাতে লাগল । তাদের এক্ষেত্রে আশা ছিল যদি আরেকবার বৌদ্ধধর্মের পুনরুদ্ধার সম্ভব 
হয়। হিন্দু-বিরোধী সমস্ত মতকেই তারা বৌদ্ধ হিশেবে মেনে নিল। যাইহোক, এ বিষয়ে কোনো 
সন্দেহ নেই যে ওই দীন নাথ-মতাবলম্বী গৃহস্থ যোগী জাতি বিপুলায়তন ছিল, যারা না হিন্দু, না 
মুসলমান। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকুষ্খদাসভীর কাছ থেকে এক প্রণিধানযোগ্য বক্তবা প্রাপ্ত হই। 
তিনি জানাচ্ছেন বেনারসের অলইপুরার জোলারা নিজেদের 'গিরস্ত' (গৃহস্থ) বলে। এই শব্দ 
একথাই জানায়, তাহলে কোনো অগ্হস্থ বা যোগী জোলা জ্ঞাতিও রয়ে গেছে। বঙ্গের যুগি জাতি 
এই সম্প্রদায়মূলক জাতিরই ভগ্রাবশেষ। এই সূত্রেই একথা বলতে ইচ্ছে করে কবীরদাস যে 
পা পালিত হয়েছিলেন তারা এই ধরণের নাথ-মতাবলম্বী গৃহস্থ যোগীদের মুসলমানী 
রূপ ছিল। 
সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় এইু যে কবীরদাস নিজেকে একাধিকবার জোলা হিশেবে পরিচয় 
দিলেও মুসলমান বলেন নি একবারও । বরাবর তিনি 'না-হিম্পু না-মুসলমান' বলেছেন। 
আধ্যান্মিক দিক থেকে নিঃসন্দেহে এটি উচ্চকোটির ভাব হতে পারে। কিন্তু কবীরদাসের এই 
উচ্চারণে কখনো কখনো এই সন্দেহও উকি দিয়ে যায়, আধ্যাত্মিক সতোর অতিরিক্ত এক 
সামাজিক তথোব ইঙ্গিতও এক্ষেত্রে রয়ে যাচ্ছে। সেকালে বয়নজীবী নাথ-মতাবলম্বী গৃহস্থ 
যোগীরা বাস্তুবিকই 'নাহিন্দু না-মুসলমান' ছিল। কবীরদাস অন্ততপক্ষে একটি পদে স্পষ্টই 
ফ্রানিযেছেন হিন্দ, মুসলমান, যোগী সব আলাদা, যোগীরা 'গোরখ-গোরখ' বলে, হিন্দু 
'লাম-রাম' উচ্চারণ করে আর মুসলমান 'খুদা-খুদা' ধলে। [জোগী গোরখ গোর করৈ। হিন্দু 
বাম-নাম উচ্চারৈ।। মুসলমান কহৈ এক খুদাই। কবীর কো স্বামী ঘটি ঘটি রহো সমাই।।] 
এক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে বিবেচনা করা দরকার, হিন্দু, যোগী আর মুসলমান বলতে কবীরদাসের 
বন্তবা কী ছিল! 'যসব ক্ষেত্রে কবীরদাস হিন্দু শব্দ ব্যবহার করেছেন সেসব ক্ষেত্রে নিঙ্মলিখিত 
তিনটি শব্দে তিনটি. দুটি কী একটিই বুঝতে হবে। সেই তিনটি কথা-_- বেদ. ব্রাহ্মণ আর 
পৌরাণিক মত। এই তিনকে যে মানা করে, কবীরদাস তাকেই “হিন্দু' বলছেন। মুসলমান শব্দের 
বাখ্যা নিশ্প্রয়োজন। এই শব্দের ক্ষেত্রে কবীরদাস হুবহু সেই অর্থই গ্রহণ করেছেন যা সচরাচর 
করা হয়ে থাকে। 'হিন্দু' শব্দের বাবহার সামগ্রিকভাবে আজকাল সেই সমস্ত ধর্মমতকে গ্রহণ 
রা রিাররিদাদা রানা রর নারদ 
অথ করেন নি। 
'যোগী' শক্টি আরোই অস্পষ্ট । যোগ-ক্রিয়া যিনি করেন তাকেই যোগী বলা হয়।... হিন্দুরা 
ব্রাক্মণকে শ্রেষ্ঠ এবং পূজনীয় বলে মনে করেন। সন্ন্যাসী এবং যোগীরাও তাদের কাছে পৃজনীয়। 
কিন্তু আশ্রম-্রষ্টু যোগী ও সন্ন্যাসী হিন্দু-সমাজে নিকষ্ট হিশৈবেই প্রতিপন্ন হয়। যদি কোনো 
সঙ্গাসী ফের গহস্থাপ্রমে প্রবেশ করে তাহলে তার সন্তরতি অস্পরশা হয়ে যায়। এদেশে সব 
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হিশেবেই অষ্ট সঙ্গ্যাসীদের অনেক জাতি পাওয়া যায়। উত্তর ভারতের গোসাই, বৈরাগী, অতীত, 
সাধু, যোগী আর ফকির জাতি, তথা দক্ষিণ তারতের আন্তী, দাসরী ও পানিসবন জাতি 
এবন্প্রকর। যতদিন সম্্যাসী নিজের সঙ্্যাসাশ্রমে থাকেন ততদিন হিন্দুর কাছে তিনি পূজা, কিন্ত 
গৃহস্থ হলেই তখন ভষ্ট হিশেবে প্রতিপন্ন হয় মানুষজনের চোখে। গৃহস্থ সন্নযাসীর সম্ততি মারফত 
যে জাতি তৈরি হয়, তখন সমাজের নিচের স্তরেই তার স্থান হয়। এই কারণেই সাধক যোগী 
আর গৃহস্থ শ্রেণীর যোগীর মধো বিস্তর পার্থকা রয়ে যায়। যোগী জাতি অর্থাৎ আশ্রম-তরষ্ট 
যোগীদের সম্ভতি কোনোভাবেই আশ্রম-বাবস্থা, কী বর্ণ-বাবস্থা কোনোক্ষেত্রেই অন্তর্ভুক্ত হয় না। 
আজকাল এইসব জাতির কেউ কেউ নিজেদের 'ব্রাহ্মণ' বলেও অভিহিত করেন। কেউ কেউ 
আবার ব্রাহ্মণত্বেরও ওপরে নিজেদের রাখতে চান। অতীত জাতির মানুষজন নিজেদের ব্রহ্মার 
মাথা থেকে উৎপন্ন বলে মনে করেন এবং এক্ষেত্রে আরো এক তর্ক উপস্থিত করেছেন ঠারা--_ 
ব্রাহ্মণ তো উচুতেই রয়েছে, কিন্তু ব্রাহ্মণ তো ব্রক্মার মুখ থেকে উৎপন্ন আর আমরা মাথা 
থেকে! মাথা নিঃসন্দেহে মুখের চেয়ে উচ্চস্থানেই। কিন্তু এইসব জাতি এককালে আশ্রম 
হওয়ার কারণেই বর্াশ্রম-ব্যবস্থার বাইরেই রয়ে যায়। সবশ্রাসী হিন্দু জাতি তাদের সম্পূর্ণরূপেই 
আত্মসাৎ করে নেয়। 

তাছাড়াও এইসব আশ্রমব্্রষ্ট জাতির অধিকাংশ আজ পর্যস্ত তেক ধারণ করে, ভিক্ষে করে 
জীবন নির্বাহ করে এবং অনেক সামাজিক কৃতো গৃহস্থ-ধর্মের নিয়ম বদলে সন্নাসীর পক্ষে 
আচরণীয় বিধি পালন করে। অনেকেরই মৃতক-সংস্কার হয় না এবং সম্নাসীদের মতো সমাধি 
হয়ে যায়। বঙ্গদেশে লক্ষ করা গেছে কোথাও কোথাও যোশীদের সমাধি দেওয়া হয় (অর্থাৎ 
শবকে কবর দেওয়া হয়) এবং কোথাও কোথাও আবার অগ্নি-সংস্কারও করা হয় (অর্থাৎ গৃহস্থ 
হিন্দুর মতো শব জ্বালিয়ে দেওয়া হয়)। পর্ববঙ্গ-নিবামী আমার এক বন্ধু আমায় বলেছেন 
ত্রিপুরার যোগীরা প্রথমে অগ্নিদাহ করে এবং ফের সমাধি দেয় অর্থাৎ মাটিতে গোর দেয়। 
কবীরদাসের প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ একটি ঘটনা এই যে, ঠার মুত্র পর কিছু ফুল পড়েছিল, যার 
অর্ধাংশ নিয়ে হিন্দুরা জ্বালায় এবং বাকিটা মুসলমানরা কবর দেয়। কোনো কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি 
একথা নিছক কিংবদস্তী বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমার অনুমান এই যে, বাস্তবিক 
কবীরদাসের ক্ষেত্রে (ত্রিপুরার বর্তমান যোগীদের মতো) সমাধি এবং অগ্নি-সংস্কার এই দুরকম 
ক্রিয়াই হয়ে থাকবে। যদি এই অনুমান সত হয়, তবে দৃঢ়তার সঙ্গেই একথা বলতে পারা যায়, 
কবীরদাস যে জোলা জাতির মধ্যে পালিত হয়েছিলেন তারা এক-আধ পুরুষ আগের যোগী, 
যেমন সব আশ্রমব্র্রষ্ট জাতি মুসলমান হয়েছিল কী হবার অবস্থায় ছিল। যোগী জাতির সম্বন্ধ 
ছিল নাথপদ্ঘের সাঙ্গে। মনে হয় কবীরের বংশেও এই নাথপস্থী সংস্কার পুরো মাত্রায় ছিল। 
নাথপন্থী সিদ্ধান্ত অবগত না হলে কবীরের বাণী উপলব্ধি করাও মুশকিল।” (পু ২৩-২৫) 
আর তাই দ্বিবেদীজী এ ব্যাপারে শ্রী আবদুল করিম সম্পাদিত মধ্যযুগের বাঙালি কবি শেখ 
ফয়জুল্লার 'গোরক্ষ-বিজয়'-এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের অবকাশ রাখেন। কয়েকশো বছর আগে যে 
যুগিরা বেদ-স্মতি-শাসিত হিন্দু-স্নাজের বাইরে থেকে, কাপড় বুনে ও রেচে জীবিকা নির্বাহ 
করত তাদের সামাজিক পুরাণ তাই এক্ষেত্রে বিশেষ প্রণিধানযোগা হয়ে ওঠে। কদলীদেশের 
প্রসঙ্গে এক যুগিনী গোরক্ষনাথের মন ভোলানোর চেষ্টায় বলে-_ 


“যুগী দ্বারে যুগী যাইবা, অন্-জলে তিত্তি পাইবা 
তাতে আর কিবা আছে কথা! 
তমি-আমি জ্ঞাতি জন, এক গোরে উত্তপন 
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স্বিবেহীজী এরই নিরিখে বলছেন-_ “এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে আজ থেকে পাচ-ছশো 
বছর আগে ভারতবর্ষের পূর্বসীমায় যে যোগীরা থাকত, তাদের ঘরবাড়ি ছিল এবং সুতো কাটা 
ও কাপড় বোনার কাজ করত এবং নিজেদের পথক জাতি ও গোত্রে তাদের বিশ্বাস ছিল। এই 
পৃস্তক থেকে এও প্রতিভাত হয় যে মৃত্যুর পর অগ্্ি-সংস্কার হত না, বরং সমাধি দেওয়া হত।*. 
তিনি একথাও বলেছেন--- “যে ঘুগ্গিনীর কথা এখানে বলা হল নিজেকে সে ব্রাহ্মণ যোগিনী 
এবং নিরামিবাহারী করে তুলল। এইভাবে তারা একটি পথক জাতি হয়ে গেলেও বর্ণাশ্রম-ব্াবস্থা 
এবং অস্পশ্য-বিচারের বিরোধীই ছিল। না এদের ভগবানের অবতারে বিশ্বাস ছিল, নাকোনো 
ত্রিদেবে। এদের বাহা মৃতসৎকারেও হিন্দুদের অপেক্ষা মুসলমানদের সঙ্গেই সাযুজ্য বেশি। 
এইভাবে এরা মুসলমানী ধর্মে আত্ম-সাধর্ম খুজে পেল এবং এদের একাংশ ধীরে ধীরে মুসলমান 
হয়ে গেল। এই ক্রিয়া আজও বরমান। আজকাল যোগীদের ভেতর মুসলমান হওয়া কমে 
গেছে, কারণ তাদের সংঘটিত সভাসমূহ এবং তাদের এতিহাসিক জাতি হবার গৌরবপ্রাপ্তি 
ঘটেছে, কিন্ত কিছুদিন আগেও তারা ধীরে ধীরে মুসলমান হয়েছে।” 

এর থেকে দ্বিবেদীজী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন-_ 

১. আজকের বয়নজীবী জাতিগুলোর অধিকাংশই কোনো-না-কোনো সময় ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠতা 
স্বীকার করত না। 

২. যোগী নামে আশ্রম-ষ্ট গৃহস্থ এক জাতি সারা উত্তর এবং পূর্ব ভারতে ছড়িয়েছিল। এরা 
দ্বিল নাথপন্থী, কাপড় বুনে সুতো কেটে গোরখনাথ আর ভর্তহরির নাম গেয়ে ভিক্ষে 
করে জীবনযাপন করত। 

৩. এদের ভেতর নিরাকার ভাবের উপাসনা প্রচলিত ছিল। জাতিভেদ এবং ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠতার 
প্রতি এদের কোনো সহানুভূতি ছিল না এবং অবতারবাদেও কোনো আস্থা ছিল না। 

৪. আশপাশের বৃহত্তর হিন্দু-সমাজের দৃষ্টিতে এরা নীচ এবং অস্পশ্য ছিল। 

৫. মুসলমানরা আসার পর এরা ধীরে ধীরে মুসলমান হতে থাকে। 

৬. পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং বাংলায় এদেরই কোনো বসতি এলাকায় 
সামগ্রিকভাবে মুসলমান ধর্ন গ্রহণ করে। 

৭. কবীরদাস এই নতুন ধর্মান্তরিত মানুষজনের মধোই প্রতিপালিত হয়েছিলেন। 

এইসবের পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমরা কবীরের ওই 'পূরবজনম হম প্রাঙ্গণ হোতে ওছৈ করম 
তপ গীনা'-র প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহলে কি বিন্দুর ভেতর সিন্ধু-দর্শনই হয় না? 


জোলা কারা এবং জন্মগতসূত্রে কবীর কী ছিলেন এ নিয়ে বিদ্বজ্জনদের সিদ্ধান্ত নিশ্চয় আমাদের 

সংশয়ের অবকাশ ঘটাবে না. আশা করা যায়। কিন্তু প্রশ্ল এই. কবীরের নামোদ্ধত পদগুলি 

তাহলে কার রচনা? জন্ম-পরিচয়ে তিনি ভোলা, যে জোলারা আবার নিরক্ষর, অশিক্ষিত, তার 

পক্ষে কি এসব লেখা সম্ভব? বিশেষত ধার নামোন্ধৃত পদে “মসী কাগদ ছুআ নহী” এরকম 
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কথাও পাওয়া বায়। 
কৰীর নিজে কিছু না লিখলেও ভার বাপী যে শিষ্যদের মাধ্যমে মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছিল এ 
বিষয়ে কোনো সন্দেহের কারণ নেই। কবীরের মতো! আরো অনেক সাধক নিরক্ষর ছিলেন, 
কিন্তু গুরুর কাছ থেকে যে শিক্ষা ডারা পেয়েছেন, যে তত্বজান তাদের হয়েছে, তার কোনো 
তুলনা হয় না তথাকথিত পণ্ডিতদের সঙ্গে। কবীরের নামে যা প্রচলিত, তার কোনটা কবীরের 
আর কোনটা নয়-_ এসবের বিচার-বিবেচনা সেইসব অনুধ্যানী মানুষজনের পক্ষেই সম্ভব ধারা 
এ ব্যাপারে স্বাধ্যায় গবেষণায় নিযুক্ত । তবে ভেজাল যে চেনা যায় অনেক সময়, একথা ঠিক। 
ভাষার পার্থক্য নির্ণয়কারী সময় অনেক ক্ষেত্রেই সহায়কের ভূমিকা নেয়। কিন্তু কোনটি কবীরের 
নিজস্ব পদ আর কোনটি শিষা-প্রশিষাবর্গের তা নির্ণয় করা অসন্তব না হোক, যথেষ্ট দূরহ। 
লোকমথে তার আসল রচনার সঙ্গে নকল মিলেমিশে একাকার। আর তাছাড়া ভারতের প্রাচীন 
প্রথা অনুযায়ী গুরুর নামে শিষ্যের পদ-রচনা একটি সাধারণরীতি যেখানে, সেখানে একাজ 
আরো কঠিন। কবীরের মতে প্রভাবিত বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ও অনেক সময় ঠাদের মতানুযায়ী 
বাণী কবীরের নামে প্রচার করেছে। কবীরের বাণীর সংকলন তাই কথীরের পরবর্তী বা 
সমসাময়িকালে কিছু কিছু ঘটে থাকলেও, বৃহৎ অংশই কবীরপন্থের পথিকদের। 
পরমসন্ধানী কবীর তার জাতিগত বাবসার ক্ষেত্রে সবসময় যে খুব মনোযোগী ছিলেন এমন বলা 
যায় না। কেননা একটি পদে এরকম কথা পাওয়া যায়-- 

মুসি মুসি রৌবৈ কবীর কী মায। 

এ বারক কৈসে জীবহি বঘুরায়।। 

তননা বুননা সম তজ্ঞো হৈ করীর। 

হরি কা নাম লিখি লিয়ো শরীব।। 
কবীর কাপড় বোনা ছেড়ে নিজের শরীরে লিখেছে হরির নাম, তাই কবীরের মা কেদে বলছেন, 
কেমন করে ধাচব, হে রঘুরায়। এই সুত্রেই বমান গ্রন্থের অনুদিত পদ ১ ও ২ দ্রষ্টব্য। এহেন 
কবীর কতদূর সংসারী ছিলেন সে বিষয়ে সংশয় থেকেই যায়? তার বিয়ে সংসার এসব নিয়েও 
নানা বিতর্ক রয়েছে। কেউ বলেন তিনি বিয়ে করেছিলেন এবং তার স্ত্রীর নাম ছিল লুই। এমনকী 
কামাল ও কামালী নামে তার দুই ছেলেমেয়েও নাকি ছিল? ক্ষিতিমোহন সেন "ভারতীয় 
মধাযুগে সাধনার ধারা'-য় জানিয়েছেন-- “কবীরের কন্যা কামালীর সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণের 
বিবাহ হয়।” (পু ৬৬) কিন্তু কামাল যে কিছুটা বিতর্কিত হয়েছিলেন নানা কারণে, বিভিন্ন সুত্রে 
তা অনুমান করা যায়। উপেন্দ্রকুমার দাস তার “ভক্ত কৰীর গ্রন্থে লিখছেন-_ “-.কিস্তু অনেকে 
মনে করেন পুত্রকে নিয়েও কবীরের অশান্তি ছিল। হিন্দিতে একটি প্রচলিত কথা আছে-__ 

“ডুবা বঞ্শ কবীরকা, জো উপজা পৃত কমাল। 
হরিকা সুমিরন ছাড়ি কে, ঘর লে আয়া মাল।। 

অর্থাৎ, পুত্র কামালের জন্ম হওয়ায় ডুবল কবীরের বংশ। হরির স্মরণ ছেড়ে দিয়ে ঘরে এল ধন 
সম্পদ । রঃ 
এ থেকে অনুমান করা যায় পিতার পথ থেকে পুত্রের পথ ভিন্ন ছিল। পুত্র পিতার আধ্যাত্মিক 
সাধনা গ্রহণ করেন নি। কারো কারো মতে কামাল বড় হয়ে পিতার মতের বিরোধিতা করেন। 
কেউ কেউ অবশা এসব কথা বিশ্বাস করেন না। পৃর্বোস্ত দোহাটিরও ারা অন্য রকম বাধ্যা 
ককেন। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী বলেন, “কমাল একজন তক্ত ও গভীর চিন্তাশীল সাধক 
ছিলেন। কবীরের মৃত্যুর পর যখন কামালকে সবাই বলিল, তুমি তোমার পিতার শিষ্যদের লইয়া 
সম্প্রদায় গড়িয়া তোলো। তখন কামাল বলিলেন, আমার পিতা চিরজীবন ছিলেন সম্প্রদায়ের 
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বিরুদ্ধে আর আমিই যদি সম্প্রদায় স্থাপন করি তবে পিতার সতাকে হতা করা হইবে! ইহা 
একপ্রকার পিতৃহতা। সে কাজ আমার দ্বারা সম্তব হইবে না। তখন অনেকে বলিলেন, 'ডুবা 
বশে কর্ারকা জো উপজা পত্র কমাল'।” বলাবাহুল্য উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে এ সম্বন্ধে নিশ্চয় 
করে কিছু বলা যায় না” (প ১৪-১৫) 

কামালকে কেন্ছু করে বিতর্ক. মনে হয়, কহীর এবং কবীবপন্থের বিরোধাভাসই ফুটিয়ে তোলে। 
প্রাতি্টানিক ধম আব বাক্ির নিন ধর্ম-জিজ্ঞাসান দ্বন্দ এক ব্যাপার। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের 
বিবোধিতা করে আত্ম-পর্মের উাদ্ছোধনে যখন পাক্তি নিজেই ধীরে ধীরে এক প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠেন 
তখন সেই নাঞ্ি-প্রাতিগানকে কেন্দ্র করে আরো সংগঠন আরো সব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতেও 
নিশ্চয় দেবি হয় না কবীরের ক্ষোত্রেও তার বাতিক্রম হয় নি। কবীরের নিজস্ব ধান-ধারণা, 
পিশ্গাম যা প্রনুমোদন কবে নি, কবীরপত্থীদের বিভিন্ন কার্যাবলিই কি তাকে সমাক মর্যাদা 
দিয়োষ্ে মৃডিপুজ্কো, লি এসবের তো বিরোধী ছিলেন কবীর। কিন্তু এসবের সংক্রমণ থেকেও 
ক্লীবপন্থীরা নিজেদের মুক্ত রাখতে পাবে নি। কবীর জাতিভেদ মানতেন না, ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠতাও 
নয়: এসবের বিকক্ধে ঠার অবস্থান অতান্ত কঠোর ছিল। কিন্তু কবীরপন্থীরা এসবও মানেন। শুধু 
তাই নয, পন্থের গুরুতপূণ পদগুলোগ ব্রাঙ্গণ আধিকারিকদের দখলে থাকে। তার 
সাধক-ভীবনের সংশ্রামে যেসব বিষয়াক তিনি আঘাত করেছেন, তার মুতার পর থেকে আজ 
প্যাড এমন বও কিছুই পশ্থে অন্সত হয়ে আসছে যা কোনোভাবেই সেই সাধক-সংগ্রামীর 
পশ্থাসংক মর্াদা দেয় না) 


বরীব নাথপস্থী ঘমহবাদের প্রভাবে পুষ্ট যে জ্কোলা পরিবারে পালিত হয়েছিলেন এবং বৈষব গুরু 
লামানন্দ কী সুফিদের সুরবদি শাখার অন্ততুক্ত শেখ তকির প্রভাবে যেসব শিক্ষা পেয়েছিলেন, 
তার পরাগ শর্ম উদ্বোধনে সেসবের ভুমিকা নিশ্চয় গুরুত্রপূণ। কিন্তু কবীরপন্রে যারা যোগ 
দিয়েছেন ঠারা তৃতা বিভিন্ন জাতের মানুষ এবং অধিকাংশই হিন্দু সমাজের নিন্নবর্গের। তাদের 
হাডমজ্জাষ মিশে থাকা নিজেদের জাতের ধান-ধারণা আচার-অনুষ্টান সবকিছুই, পন্থে যোগ 
দেবার পরেও যায় নি। যাবতীয় পর্বসংস্কার পন্থে যুক্ত হবার পরেও বজায় থাকার দরুণ কবীরের 
আদশ আর পন্থীদের মধো বাবধান হয়ে ওঠে বিস্তব। 

শুধু করীরপন্থীদের ক্ষেত্রেই নয়। অন্যানা ক্ষেত্রেও তা দেখা যায়। মূল আদর্শ এবং বাবহারিক 
জীবনে প্রয়োগের দিকটি বহু ক্ষেত্রেই ভিন্ন হয়ে থাকে। আদর্শ এক আর বাবহারিক জীবনে তার 
প্রয়োশের কথা আরেক হয়ে ওঠে বলেই অ-সাধারণ কবীরের আত্ম-ধর্ম আর সাধারণ 
কবীরপন্থীদের আচরণের মধো সেতুবন্ধন সম্ভব হয় না। 
প্রসঙ্গসূত্রেই এখানে আমরা ভেবে দেখতে পাবি ধর্মীস্তরিত সেইসব মানুষজনের কথা। যারা 
বিভিন্ন সামাজিক চাপে কোনো-না-কোনো সময়ে ধর্মান্তরিত হলেও পর্বসংস্কার কাটিয়ে উঠতে 
পারেন নি তো বটেই, উপরস্ত সেই সংস্কারের বশেই নতুন ধর্মে এসে তার আদর্শের পরিপন্থী 
আচরণই করেছেন এখানে আমরা 'কদম রসুল'-এর প্রসঙ্গ ম্মরণ করতে পারি। ধারা প্রাচীন 
গীড়ের এ্রতিহাসিক স্মারকগুলো দেখেছেন, নিশ্চয় এ বিষটি তাদের জানা। পয়গন্ধরের 
পদচিহিত বলে যে পাথরটিকে রেশমী কাপড়ে ঢেকে ধূপ জ্বেলে শুদ্ধাচারে রাখা হয় তা কি 
মৃডিপুক্ধো থেকে খুব কিছু আলাদা? কিন্তু চার-সাডে চারশো বছর ধরে পুরুষানুক্রমে এই বিশ্বাস 
যে বেশ কিছু মানুষের মনে গড়ে উঠেছে তার পেছনেও তো ধর্মাস্তুরিত মানুষজনের সেই 
পূর্বসংস্কারই সক্রিয় ছিল। 

কবীরপন্থীদের ভেতরেও দেখা যায়, অতি সাধারণ, শিক্ষা-দীক্ষাও তেমন কিছু নেই খাদের, 


নচ 


'বীজক' গ্রস্থটিকে তারা পুজো করেন। আবার শিক্ষা-দীক্ষায় আলোকিত মানুষজনও কবীরের 
পিটার রিনার ররর উনারা 


৮৮ না ন্‌ রা নতিটিনর রান্নার 
জাতধর্মের নিজন্ব সংস্কার এবং পন্থের নিয়ম-রীতির সংমিশ্রণে গড়ে তুলেছেন এক লোকধর্ম। 
যা নিরাকার তাবের সাধক অ-সাধারণ কবীরের মুল আদর্শের থেকে আলাদা । হয়তো 
ভারতবর্ষের মাটির বৈশিষ্টোই এই লও লে জি সং হি তা হয 
ওঠে মাত্র। 


যাইহোক, কবীর-সম্পর্কিত যাবতীয় বিতকিত তথোর ভেতর আরে একটি হল, কেউ কেউ 
বলেন, কবীরের দুজন বউ ছিল। লুই ছাড়া অপরজনের নাম ধনিয়া বা ব্রমজনিয়া। প্রভাকর 
মাচয়ে তার 'কবীর' গ্রন্থে জানিয়েছেন__ 

“ডক্টর রামকুমার বর্মা, তার মতানুযায়ী কবীরের রচনাবলির ভিতরের প্রমাণকে ভিত্তি করে 
একটা সিদ্ধান্তু উপস্থাপিত করেছেন যে, কবীরের দুজন স্ত্রী ছিলেন। একজন কুৎসিত এবং 
একজন সুন্দরী। তার দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম ছিল ধনিয়া বা রমজনিয়া। যেহেতু শেষোক্ত নামটি 
নাচ-ওয়ালী মেয়েদের মিষ্টি করে ডাকতে বাবহৃত হয় সেইজন্য ডক্টর বর্মা অনুমান করেছেন 
কবীরের এই দ্বিতীয় স্ত্রী সম্ভবত একজন পতিতা নারী ছিলেন। বলা বাহুলা, ওই সিদ্ধান্ত 
কবীরপন্থীদের দ্বারা গহীত হয় নি, এবং বস্তৃত তাদের (ক্রোধের কারণ হয়েছে।" (পু €)। 


দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কবীরের জীবনকাহিনী নিয়ে অবিসংবাদী তথ্য কোনোটাই নয়। সাধক 
কবীর দেহত্যাগ করবার সময় কাশী ছেড়ে মগহর-এ যান। গোরখপুরের কাছে এই মগহর-এ 
কবীরের মৃত্যু হয়। কাশী ছেডে মগহর-এ যাবার পেছনে কবীরের বক্তবা এই যে রিলে 
মাহাত্মা বলে কিছু নেই. কাশীতে মৃত্যু হলে স্বগপ্রাপ্তি ঘটবে আর অন্য কোথাও হলে তা হবে 
না, একথা ঠিক নয়। অন্তরে যার রামের আসন পাতা, সে যেখানেই থাক না কেন, সেখানেই 
তার মুক্তি। তাই তিনি বলছেন-_ 

লোকা মতিকে ভোরা রে। 

জো কাসী তন ভাজে কবীরা তৌ রামহি কহা নিহোরা রে। 

তব হম বৈসে অব হম এসে ইহে জনমকা লাহা ব্রে। 

রাম-ভগতি-পরি জাকৌ হিত চিত তাকৌ অচিরজ কাছা রে। 

গুরু-প্রসাদ সাধকী সংগতি জগ জীতে জাই জুলাহা রে। 

কঁহৈ কবীর সুনহু রে সন্তো ইরমি পরৈ জিনি কোষ্চ রে। 

জস কাসী তস মগহর উর হিরদৈ রাম সতি হোঈ রে॥ 


মগহর-এ কবীর দেহত্যাগ করবেন্ন শুনে ঠার ভক্তরা জড়ো হয়। একপক্ষ হিন্দু, অপরপক্ষ 
মুসলমান। উভয়পক্ষেই রাজপুরুষরাও উপস্থিত। একদিকে রাজা বীরসিংহ, অন্যদিকে বিজলী 
খা। লোকলস্কর, সৈন্যসামন্তে ছয়লাপ। 

অমী নদীর তীরে এক সাধকের কুটীরে কবীর প্রবেশ করলেন। শিষাদের কাছে দুটি শাদা চাদর 
আর পদ্মফুল চাইলেন। এনেও দেওয়া হল। দেহত্যাগের সময় উপস্থিত হলে সকলকে বললেন 
যেন ভিড না করা হয়, কেননা তিনি ঘুমোবেন। তার কথা শুনে রাজা বীরসিংহ গুরুর কাছে এই 
ভিক্ষা করল, যেন মৃত্যুর পর তাকে কাশীতে দাহ করার অধিকার গুরু দেন। বিজলী খা তার 

২৯ 


প্রতিবাদ করে বলল, মুসলমান-মতে গুরুকে কবর দেওয়া হবে। শিষাদের বিবাদ দেখে 
কবীর বুঝলেন হিন্দু-মুসলমানের রক্তারক্কি অনিবার্য হয়ে উঠবে তার দেহ নিয়ে। উভয়পক্ষকেই 
চপ পপ যেন কোনোভাবেই কেউ অস্ত্র না ধরে আর কোনোরকম গগুগোল না 
করে এ | 

কথীয শিষাদের বাইরে যেতে নিদেশ দিয়ে ঘুমোলেন। দরজ। বন্ধ। কিছুক্ষণ পর দরজা খোলা 
হকা। দেখা গেল দুটি চাদর আলাদা আলাদাভাবে পাতা রয়েছে, প্রতিটি চাদরের ওপর সেই 
পল্পফুল। কিন্তু ঘরের ভেতর কোনো দেহ নেই। 

একপক্ষ সেই পঞ্সফুল কাশীতে এনে দাহ করল, অনাপক্ষ মগহর-এ তার প্রাপ্ত অংশ কবর 
দিল। 

হিন্দুর হিন্দুয়ানি আর তুর্কির তুর্কিয়ানা দেখে যিনি বলেছিলেন- “আরে ইন দুন রাহ ন 
পাট”, সেই মহান ব্যক্িত্ব করীর এইভাবেই ভার জীবনের শেষমুহুর্তেও উভয়পক্ষকে রক্তপাত 
থেকে নিরস্ত হওয়ার এ্কাস্তিক চেষ্টা করে গেছেন হয়তো। এই কাহিনীর সত্যাসত নির্ণয় করা 
অসম্ভব) কবীরের জীবনব্যাপা সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিভিন্ন পদের বক্তব্য হদয়ঙ্গম 
করলে এই আখ্মানের অন্তর্নিহিত সতাকেও নিশ্চয় উপলব্ধি করা যায়। 

কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি দ্বিবেদীভভী এই ঘটনার অনাতর এক বাখাও দিয়েছেন। ত্রিপরার 
যুগিদের মৃতসৎকার সম্পর্কে তার পর্ববঙ্গবাসী বন্ধুর কাছ থেকে যা শুলেছিলেন, সেইসুত্রেই 
তিনি এই ঘটনাকে অনাতর দৃষ্টিকোণে তত্কালীন যুগিদের নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠানের নিরিখেই 
ভাবিতে চেয়েছেন। 

অনাদিকে আবার ক্ষিতিমোহন সেনের বক্তবা-_“এই দেহ লইয়া বিবাদ কেন হইল বুঝা যায় 
না। কারণ হিন্দু শান্ত্রান্সারেও তো সাধকের দেহ দাহ করার নিয়ম নাই।” (ভারতীয় মধাযুগে 
সাধনার ধারা' প ৬৭) 

কবীরের দেহাবশেষ নিয়ে একপক্ষ কাশীতে 'কবীর-টৌরা'য় এবং অনাপক্ষ মগহর-এ অমী নদীর 
হনে সমাধি-অন্দির নির্মাণ করে। ক্ষিতিমোহন সেন লিখছেন__ 

“ডাক্তার ফারের (01101) লিখিত 'উত্তর পশ্চিম-প্রদেশ ও অযোধ্যার স্থাপতাকীর্তি ও 
শিল্পলেখমালা' (65701107141 /571010001065 0174 17501]000015 17006 
1২/011-১/651011) [96)5011065 814 00901) গ্রন্থে আছে যে বস্তী জেলার অন্তর্গত খিরনী 
নগরের পর্বভাগে অগ্ী নদীর তীরে বিজলী খার স্থাপিত কবীরের একটি রৌজা পাওয়া গিয়াছে। 
তাহাতে স্থাপনের তারিখ আছে ১৪৫০ ধ্রিস্টাব্দ। আবার ১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দে নবাব ফিদই খা 
রৌজাটি সংস্কার করিয়া দেন। কাজেই "ভারত ব্রাহ্মণের লিখিত ১৪৪৮ ধরিস্টাব্দে কবীরের মৃত্যুই 
প্রামাণা। মৃত্যুর দুই বৎসর পরেই রৌজা স্থাপিত হয় এবং বিজলী খা-ই ইহার দুই বৎসর পর্বে 
কবীরের মৃত্যুর অব্াযধহিত পরে মগহরে কবীরের সমাধি-মন্দির প্রস্তুত করেন। মুসলমান 
রা রা নারাগ রিরিলজাজা হাসির ন্টিরনির রা 
যায়।” (4) 


কবীরের মৃত্ার পর কবীরপস্ত্ের সৃষ্টি। কবীরের মতো ব্যক্তিত্বের পক্ষে যে কোনো সম্প্রদায় গঠন 
করা সম্ভব ছিল না, এটুকু উপলক্ি করা আ্বামাদের পক্ষে অস্তত অসম্ভব নয়। কবীরের নামে 
চিহ্নিত এই পদ্ছের প্রধানত দুটি শাখা। একটি কাশীতে, অপরটি মধাপ্রদেশের ছত্তিশগড়ে। 
এছাডাও বিহারে ধনৌতি শাখা নামে আরেকটি শাখা আছে যার প্রতিষ্ঠাতা ভগবানদাস। কাশীর 
'বাপ' শাখা এবং ছত্িশগড়ে “মাষঈ' শাখা। কবীর-বাপীর যে সংকলন 'বীজক' নামে প্রসিদ্ধ 


৬০ 


তাকেই অবলম্বন করে কাশীতে সুরতগোপাল দাস এই শাখার প্রতিষ্ঠা করেন। কবীরের এক 
বানিয়া শিষ্য ধরমদাস ছতিশগড়ের শাখার প্রতিষ্ঠাতা। ক্ষিতিমোহন সেন লিখছেন সুরতগোপাল 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কাশীর শাখা “ক্রমে ক্রমে শাস্ত্রের দিকে ও বিশেষত বেদাস্তাদির দিকে ঝুঁকিতে 
লাগিলেন। এই বীজকের বিখাত চীকাকার বদেলখণ্ডের রাজা বিশ্বনাথ দিংজী। ঠাহার কত 
চীকার নাম বঘেলখণ্তী চীকা।” আর ধরমদাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ছতিশগড়ের সম্প্রদায়ীরা 
কবীর-সাগর ও অন্যান্য সংগ্রহ এবং যীজকের ত্রিজ্যা টীকার সমাদর করেন। (এ) 


তবে ধরমদাস কবীরের সাক্ষাৎ শিষা কিনা সে ব্যাপারে হয়তো সন্দেহের অবকাশ আছে। 
উপেন্দ্রকুমার দাস জানাচ্ছেন-_“ কেননা, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে কবীরদাসের তিরোভাব 
হয় আর ধরমদাস গদিতে বসেন সপ্তদশ শতাব্ীর গোড়ার দিকে (আনুমানিক ১৬১৯ ্রিঃ)। 
কাজেই, অনুমান করা যায় ধরমদাস কথীরপন্থী কোনো গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে পন্থে যোগ দেন 
এবং পরে স্বয়ং একটি শাখা স্থাপন করেন। মনে হয় তার শিষ্যরা গুরুর গৌরব বাডাবার জনা 
তিনি কৰীরদাসের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন-_এই কাহিনী বচনা করেন।” ("ভক্ত কবীর' প 
১৪০-_-৪১) 'এই কাহিনী' বলতে ধরমদাসের সম্পর্কে প্রচলিত একটি গল্পের কথা বলা হচ্ছে। 
ধবমদাসের আসল নাম ছিল নাকি যুড়াওন। কবীরের শিষ্য হবার পব নাম বদলে ধবমদাস হন। 
কিংবদস্তী বলে, ধরমদাসকে নাকি কবীর দেহতাগের পর দেখা দেন। তাকে পন্থ গঠনের নিদেশ 
দেন। শুধু তাই নয়, কীভাবে ধরমদাস তা পরিচালনা কববেন সেসব ব্যাপাবেও নাকি কবীর 
তাকে উপদেশ দেন। 

এই ধরণের গল্প প্রবাদ হিশেবেই গ্রহণ করা নিশ্চয় সমীচীন হবে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ধরমদাস যে 
কবীরপন্থেব একজন সংগঠক ছিলেন এবং পন্থের উন্নতির ক্ষেত্রে ঠাব আন্তরিক প্রচেষ্টা যে 
বিশেষভাবে স্মরণীয়, এমনকী কবীরপন্থীদের সাহিত্য সৃষ্টিতে যে গৌরবময় ভূমিকাও বয়ে গেছে 
তার, সে বাপারে এঁতিহাসিক প্রমাণাদিব অভাব নেই। 


এখানে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে, নিজে কোনো সম্প্রদায় সৃষ্টির ব্যাপারে কবীর যখন 
বিরোধী মনোভাবই পোষণ করতেন, ঠার পক্ষে কি কাউকে দীক্ষা দিয়ে সাক্ষাৎ শিষা তৈবি করা 
সম্ভব? দ্বিবেদীজী লিখছেন-_ “বাহ্যাচারের নিবর্থক পূজা আর সংস্কারের বিচারহীন গোলামি 
কবীর আদৌ পছন্দ করতেন না। তিনি মুক্ত মনুষাত্বকেই প্রেম ভক্তির পাত্র মনে করতেন। 
ধর্ম-বিশেষের প্রতি সহনশীলতা এবং সন্ত্রমের ভাবও ঠার পদে পাওয়া যায় না। কিন্তু তিনি 
মানুষমাত্রেই সমমর্যাদার অধিকারী বলে মনে করতেন; জাতিগত, বংশগত, প্রথাগত শ্রেষ্ঠতার 
কোনো মূলাই তার কাছে বিবেচিত হত না। সম্প্রদায-প্রতিষ্ঠারও বিরোধী ছিলেন তিনি। কিন্তু 
এক বিরোধাভাস এই যে তাকে হাজার হাজার লোকে সম্প্রদায-বিশেষের প্রবর্তক ভেবে নিয়ে 
গৌরব অনুভব করে!” ('কবীর' প্‌ ১৮৬-৮৭) এহেন কৰীব কি কাউকে শিষ্য করার জন্য দীক্ষা 
দিতেন, এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। উপেন্দ্রকুমার দাস এই প্রসঙ্গে প্রণধানযোগা মত 
বাক্ত করেছেন। তিনি জানাচ্ছেন-_ “অনেকে তো এমন কথাও বলেন যে কবীর কাউকে দীক্ষা 
দিয়ে শিষাও করেন নি। একথা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। কেননা, শাস্ত্রে স্মার্তী, মানসিকী, যৌগী, 
চাক্ষুষ, ম্পার্শনী, বাচিকী, মাস্ত্রিকী, হোত্রী, শাস্ত্রী, অভিষেচিকী প্রড়তি বিবিধ দীক্ষার বিধান 
আছে। সিদ্ধ গুরু শিষ্যকে এর যে-কোনো দীক্ষা দিতে পারেন। কবীর ছিলেন সিন্ধ গুরু। যদি 
তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়া যায় যে তিনি কারো কানে মন্ত্র দেন নি, তবু তা ম্বারা একথা 
প্রমাণিত হয়না যে তিনি দীক্ষা দেন নি। চাক্ষুষী, স্পার্শনী প্রভৃতি দীক্ষা তিনি অনায়াসে দিতে 
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পারতেন এবং সম্ভবত তাই দিয়েছেন। তার বহুসংখ্যক শিষোর কথা কেউ অস্বীকার করেন না। 
এরা কেউই ঠার কাছে দ্রীক্ষা পান নি এরূপ মনে করার কোনো সংগত কারণ নেই।" (“ভক্ত 
কৰবীর' প ১৩৮) 


এখানে আমরা স্মরণ করতে পারি. গুরু রামানন্দের কাছে কৰীরের দীক্ষা প্রাপ্তি ব্যাপারেও একই 
রকম বিতর্ক রয়ে গেছে। এ বিষয়ে যে গল্পটি রয়েছে তা এরকম- রামানন্দের কাছে 
দীক্ষা প্রাপ্তির ব্যাপারে কবীর নাকি উৎসুক ছিলেন খুবই। কিন্তু কোনো উপায় খুজে পাচ্ছিলেন 
না। ভেবে চিন্তে অবাশেষে কবীর এক কৌশল বের করলেন। প্রতোক দিন শেষ রাতে রামানন্দ 
গঙ্গাম্্ানে যেতেন। কবীর নাকি কাশীর স্নানের ঘাটের সিডিতে অন্ধকারে পড়ে থেকে 
র্লামানন্দের আসার অপেক্ষা করছিলেন একদিন। গুরু রামানন্দ যখন সিড়ি দিয়ে নামছেন সে 
সময় কবীরের গায়ে অজান্তেই তার পা ঠেকে যায়। স্বাভাবিকভাবেই তখন রামানন্দের মুখ 
(থকে 'রাম রাম' ধ্বনি উচ্চারিত হয়। কবীর সেইসময় উঠে দাড়ান এবং যথাবিহিত তাকে 
প্রণাম করেন। নিজের মনের কথা গুরু রামানন্দের কাছে খুলে বলেন। গুরুকে যে তিনি 
অবশেষে এইভাবে পেয়েছেন এবং ভার যে দীক্ষা হল, সেই কারণেই কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হন 
গুরু বামানন্দও নাকি কবীরকে তখন শিষ্য হিশেবে স্বীকার করে নেন। 

এই গল্প সত্য হোক বা না হোক, নিহিত বাঞ্জনাট্রক বোধহয় অস্বীকার করা যায় না। শেষ রাতের 
অন্ধকার থেকে আসন্ন অরুণোদয়ের মতোই, কবীরের জীবনে রামানন্দের সংস্পর্শে আত্ম-ধর্ম 
উদ্বোধনের তাৎপর্য বোধহয় এই কিংবদস্তীর মাধা রয়ে গেছে। যদিও ক্ষিতিমোহন সেনের 
বক্তবা--“অন্ধকারে রামানন্দ তার গায়ে পা দিয়া রাম রাম করিয়া উঠিলে কবীর সেই মন্ত্র গ্রহণ 
করিলেন, এসব বাজে কথা। কারণ, রামানন্দ আচার মানিয়া চলেন নাই বলিযাই টার নূতন 
পন্থের আরস্ত। ঠার বন্ধ শিষাই সমাজবিধি অনুসারে বঙ্জনীয়।" ("ভারতীয় মধাযুগে সাধনার 
ধারা' প্‌ ৬৫) কবীরের রামানন্দের কাছে দীক্ষাপ্রাপ্তির বিষয়ে এই ধরণের বিতর্ক ছাড়াও আরো 
যে প্রশ্নটি এক্ষেত্রে উতাপিত হয়, প্রধানত তা রামানন্দের জীবতকালের সময় নিয়ে। পণ্ডিতদের 
ভেতর মততেদই এর কারণ। উপেন্দ্রকুমার দাস লিখছেন--- " মেকলিফ সাহেবের মতে গুরু 
রামানন্দ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ এই সময়ের মধো জন্মগ্রহণ 
করেন। ডঃ ভাগ্ডারকার অনুমান করেন ১২৯৯ কিংবা ১৩০০ ধ্রিস্টাব্দে তার জন্ম হয় প্রয়াগে 
এক কানাকুক্ধ ব্রাহ্মণ পরিবারে । আবার কেউ কেউ অনুমান করেন রামানন্দের সময় ১৪০০ 
থেকে ১৪৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যস্ত। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনেরও এই মত। তিনি এ সম্পর্কে 
রামানুজ দাস হরিবর-কৃত ভক্তিমাল”হরিভক্তি-প্রকাশিকার মত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে আছে 
'ক্লামানন্দ রামানুজ থেকে পঞ্চম শিষা'। পঞ্চম শিষা অর্থ অধস্তন পঞ্চম পুরুষের শিষা। সেই 
হিসাবে রামানন্দের সময় ১৪০০ থেকে ১৪৭০ খ্রিস্টাব্দ এ অনুমান সমর্থিত হয়।” (*ভক্ত 
কবীর' প ৪১-৪২) 


যাই হোক-না-কেন, রামানন্দের উদার ধর্মবোধ কবীরকে প্রভাবিত করে থাকলে তিনি 

যে সেই রাম-রসায়ন পানে প্রেমের পথে তার প্রিয়কে, তার স্বামীকে অভিসারিকার মনে সন্ধান 

করেছিলেন সে বিষয়ে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই। ভক্তি-সাধনমার্গে রামানন্দের পরব্রহ্ষ 

রামের নাম নিয়েই কবীর তার চিরসখাকে আত্ম-ধর্ষে দেখতে চাইলেন-_ঠার হৃদয়-নন্দন-বনের 

নিড়ত নিকেতনে সেই আনন্দমূল পুরুযোত্রমের বন্দনা গাইলেন প্রকৃতি-স্বরূপ কবীর। 

আর সেই শব্-গান, মধাযুগে উত্তর ভারতে যেসব সংস্কারমুক্ত ধর্মমত গড়ে উঠেছে, প্রতাক্ষই 
৩২ 


হোক আর পরোক্ষই হোক প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার অনুরণন তুলল। তার প্রতিধ্বনি আয়তনবান 
হয়ে ডাক দিল পরবর্তী পথিকদের। 


ও) 


'প্রভু আমার, প্রিয় আমার 

হিন্দি সাহিতোর হাজার বন্ধরের ইতিহাসে কবীরের বাক্তিত্ব-মহিমার একমাত্র প্রতিদ্বম্থী যদি 
কেউ থাকেন তবে অবশাই তিনি তুলসীদাস। কিন্তু কবীর এবং তুলসীদাস-_-এই দুই ব্যক্তিত্বের 
পার্থক্য তো কম নয়। দুজনেই ভক্ত ছিলেন, কিন্তু দুজনের স্বভাব, সংস্কার এবং দৃষ্টিকোণ 
একদম আলাদা । কবীরের বাণীতে সমস্ত কিছুর ভেতর থেকে তার সর্বজম়ী বাক্তিতৃই প্রধান হয়ে 
ওঠে। অননা সাধারণ জীবনরসে সম্পৃক্ত তার বাণী। কবীরের বাণী অননুকরণীয়। অনুকরণের 
সব চেষ্টাই বার্থ প্রতিপঞ্ হয়েছে। এই ব্ক্তিত্বের কারণেই কবীরের উক্তিসমূহ শ্রোতাকে 
আঅনিবার্ধভাবেই আকর্ষণ করে। বাক্তিত্বের এই অপ্রতিরোধা আকর্ষণের জনাই সহদয় 
সমালোচক করীরকে 'কবি' মনে করে সন্তুষ্ট হন। এরকম আকর্ষণীয় বক্তাকে 'কবি' ছাড়া আর 
কী বা বলা যেতে পারে? অথচ কৰীর তো কবিতা লেখার প্রতিজ্ঞা করে নিজের কথা বলেন নি। 
ঠার ছন্দোযোজনা, উক্তি-বৈচিত্র্য এবং অলঙ্কার-বিধান সম্পূর্ণভাবেই স্বাভাবিক ও অযত্রসাধিত। 
কাবাগত উপস্থাপনার দিক থেকেও তা যে খুব দুরস্ত তা নয়। তবু শার অনন্য সাধারণ 
বাক্তিতের গুণেই সহাদয় ব্যক্তিকে তা আকৃষ্ট করে। ঠার আরো এক বড় গুণ এই যে অন্যানা 
সম্তদেরও তিনি বিশিষ্ট করে তুলেছেন। 

হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী যখন একথা জানান, আমাদের কাছে তখন ধর্মগুরু কবীরদাসের 
আধ্যাত্মিক পদসমুহের রসাম্বাদনে ব্াঞ্তিভেদে উপযোগের প্রশ্থটিও হাজির হয়। কবীরের 
পদসমূহ কাবা হিশেবে আন্বাদনের চল যেমন একদিকে রয়েছে, তেষনি তাকে সমাজ-সংস্কারক, 
কী সর্বধর্মসমন্ধয়কারী রূপে, হিন্দু-মুসলমানের এঁকা-বিধায়ক হিশেবে, কী সম্প্রদায় বিশেষের 
ধর্মগুরু হিশেবে বেদাস্ত-ব্যাখ্যাতা দার্শনিকরূপে দেখার প্রচলনও পাশাপাশি রয়েছে। কিন্তু এর 
কোনো একটি মাত্রকে অবলম্বন করে তারই একমাত্র প্রতিনিধি হিশেবে কবীরকে ভেবে নিলে 
যথেষ্ট মুশকিল আছে। আর তা অসংগতও হবে। 

কবীরের পদসমূহে এমন অনেক কিছুই পাওয়া যায়, সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে তা সহায়ক 
হলেও, ঠাকে সমাজ-সংস্কারক হিশেবে মেনে নেওয়া ঠিক হবে না অনেকটা এই কারণেই যে 
ঠার মনের স্বাভাবিক ধর্ম যতখানি বাষ্টিমুখী ছিল, ভতখানি সমষ্টি-বৃত্তিমুখী নয়। সর্বধর্মসমন্য়ের 
ক্ষেয়েও, তার বিভিন্ন বক্তব্যে প্রয়োজনীয় অনেক উপাদান থাকা সত্বেও তার সারকথা কিন্তু 
ভগবানের প্রতি একান্ত প্রেম এবং প্রতোক মানুষের ভেতর ঈশ্বরকে নির্বিশিষ্ট দূপে উপলৰি 
করা। অথচ একালে সর্বধর্মসমন্ত্য়ের যে অর্থ করা হয় তা কিন্তু কবীরের মনোভাবের অনুমোদন 
পায় না। সমস্ত ধর্মের বাহ্যাচার এবং অস্তর্গত সংস্কারের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট রাপটিকে লক্ষ করা এবং 
সমূহ আচার ও সংস্কারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনই এখনকার দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বধর্মসমন্থয়ের ভাবাত্মক 
রাপ। কবীর কিন্তু এর প্রবল বিরোধী ছিলেন। বাহ্যাচার এবং সংস্কারের বিচারবিহীন আনুগত্য 
তার কাছে একেবারেই পরিতাজা ছিল। ধর্মবিশেষের প্রতি সহনশীলতা এবং সন্ত্মের মনোভাব 
নয়, বরং মুক্ত মনুষাত্বকেই তিনি এক্ষেত্রে প্রেমভক্তির পাত্র হিশেবে বিবেচনা করেছেন। 
তাছাড়াও প্রত্যেক মানুষকে সমান মর্যাদাজ্ঞানে তার জাতিগত, বংশগত, আচারগত বিচারের 
উ্ধেধ তথা এসবের উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ব্যতিরেকে গ্রহণ করাই ছিল তার কাম্য। এসবের 
কোনো মূল্য. ঠার কাছে ছিল না। এমনকী সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, তিনি ছিলেন বিরোধী 
মনোভাবের ক্লানুষ। অথচ বিরোধ এখানেই যে, তাকেই সম্প্রদায়বিশেষের তথা 
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কবীরপস্থের প্রবর্তক জ্ঞান করে বহু লোক গৌরব বোধ করেন! 

আসলে কবীর ধরীয় দ্বন্থকে যে জায়গা থেকে দেখতেন, আজকের দিনে হিন্দু-মুসলমানের 
এঁকাবিধানে ব্রতী মানুষজনের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তার মিলের চেয়ে অমিলটাই বেশি। 
ভগবহ্ধিষ্বাসকেই তিনি প্রধান বলে মনে করেছেন। দুই ধর্মের দু-পক্ষের দ্বন্ছে রোগলক্ষণ দেখে 
অপথা-রূপ বাহ্যাচার বর্জন করে ভগবদ্ধিষ্বাসের ওষুধকেই নিদান হিশেবে তিনি বেছে 
নিয়েছেন। দুটি ধর্ম-সম্প্রদায়েরই মানুষজন যদি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে এবং 
প্রকৃতই তারা ধার্মিক হয়, তাহলে এই ওষুধের অমোঘ প্রভাবকে তারা কোনোভাবেই এড়িয়ে 
যেতে পারবে না। বাহ্য আচারকেই ধর্ম বলে মনে করা এবং অকারণ উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ও 
বংশমর্ধাদার অভিমান, এই সবই অপথা রোগীর ক্ষেত্রে। বাহ্যাচারবর্জনের প্রক্রিয়ার ভেতর 
দিয়েই নয় শুধু, ভগবদ্ধিশ্বাসকে অবিভাজা শক্তি মনে করাই ছিল কবীরের দৃষ্টিতঙ্গি। এই দিক 
থেকেই তাকে হিন্দু-মুসলমানের এঁকা-বিধায়ক বলা যায়। 


তিনি ছিলেন মূলত ভক্ত। তার তক্তরূপই প্রকৃত রাপ। ভগবানে ভক্তি বা ঈশ্বরের প্রতি একান্ত 
প্রেমের ক্ষেত্রে তিনি এমন অনেক কথাই বলেছেন যা ভক্তি না হলেও ভক্তি উপলবির ক্ষেত্রে 
সহায়ক। স্মরণীয় এই যে, ঠার ভাষার মাধামে যখন তা প্রকাশিত হয় তখন সেই গৃঢ় অনুভবের 
আভাসই দেন মাত্র, মূলবস্তু যেহেতু একান্তভাবেই উপলব্ধির বিষয় তাই তার সংকেতই ভাষা 
ধরে রাখতে পারে। ভক্তি তো কাউকে বলে বোঝানো যায় না। সম্পর্ণই তা অনুভবের বিষয় 
প্রেম-ভক্তিই যেহেতু তার বাণীর কেন্দ্রীয় বিষয়, তাই কবীরকে ার পদসমূহে এই পরিপ্রেক্ষিতে 
দেখলেই সংগত হবে। তিনি যখন বলেন-_ 

গুরু মোহি ছুঁটিয়া অজর পিয়াই। 

জ্বসে গুরু মোছি ঘুটিয়া পিয়াঈ ভ্ঈ সুচিত মেটা দুচিতাঈ। 

নাম-শীষলী অধর কটোরী, পিয়ত অথায় কুমতি গ্ট মোহী। 

্রহ্মা-বিকু পিয়ে নহি পায়ে খোজাত সন্ভু জনম ঠীবায়ে। 

সুরত নিরত করি পিঁয়ৈ জো কোই কৈ কবীর অমর হোয় সোছ। 

ত্র ৮০ সংখাক অনুদিত পদ) 
'নাম-উষধী' শব্দটি তখন লক্ষাণীয় হয়ে ওঠে। নাম-মাহাত্যু উপলব্ধি করেই তার 
প্রেম-ভক্তি-পথে অভিসার। আর সেই নাম-মাহাত্ম্য উপলব্ধিতে সহায়ক গুরু। নামৌষধি পান 
করেই তার কুমতি তৃপ্ত হয়ে অপসারিত হয়েছে। বহিরূী প্রবন্তিকে সংযত করে তথা নিবৃন্তির 
মাধ্যমে অস্তর্ূথী প্রবৃত্তির অবলম্বনেই জীব আর ব্রন্দের অভেদ-প্রতীতি সম্ভব হয়ে উঠেছে। এই 
সূত্রেই আমাদের কাছে ম্মরণীয় হয়ে ওঠে_ 

বেদ-কিতেব পে বে কৃতুবা বে মোলনা বে পাড়ে। 
বেগরি বেগরি নাম ধরায়ে এক মাটিয়াকে ঠাড়ে।। 

(দ্র ৫৯ সংখ্যক অনুদিত পদ) 
একই মাটিতে তৈরি ভাড় অথচ ভিন্ন ভিন্ন নামে তাকে সম্বোধন। বেদ পড়ে কেউ গাড়ে আর 
কোরান পড়ে কেউ মৌলানা। এরা একেকজন একেকনামে অভিহিত এবং তাদের ঈশ্বরও 
বিভিন্ন নামে সন্বোধিত হন! কিন্তু এরকম হবে কেন? কবীরের প্রশ্ন এই। তাই তিনি বলছেন-_ 

কহহি কবীর বে দূনৌ ভুলে রামহি কিনতু ন পায়া। 
বে খসসী বে গায় কটাবৈ বাদি জন্ম ঠাবায়া। 


অর্থাৎ এরা কেউই রামকে পায় নি। এ যদি খাসি কাটে তো ও কাটে গরু। এদের জীবন বৃধাই 


৩৫ 


গেল। 

এই রাম-নামই কবীরের কাছে সেই উষধি। তার প্রন্তুর কাছে, প্রিয়র কাছে একান্ত অনুরাগে 
আত্ম-সমর্পণের উপায় এই নাম। | 

এই প্রসঙ্গেই স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথের গানে সেই বাপী-__ 


তোমারি নাম বব নানা ছলে। 
ধঙব একা বসে, আপন 
অনের স্বায়াতলে। 
বঙব বিনা ভাষায়, 

বব বিনা আশায়, 

বালব চোখের জলে 


ডাকব তোমার নাম, 
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই 
পুররে অনন্যা 
শিশু যেমন মাকে 
বলতে পারে এই সুখেতেই 
মায়ের পাম সে বলে। 
(গীতিমালা: ৩২) 


কিন্তু একথা প্রেমের সেই অবস্থায়, যখন নাযৌবধি পান করে কুমতি অপসৃত হয়েছে। যখন, 
লার্গী মেরে লালকী জিত দেখো তিত লাল। 
লালী দেখন সী গঈ মে ভী হো গই লাল।। 
ভিন পান উই বশ ফিরে ঘুমে দেস বিদেস। 
শিষ্পা মিলন জব হোইয়া আঙ্গন। ভযা বিদেস।। 

(প্র ১৯ সংখাক অনুদিত পদ) 
মনে রাখতে হবে, কোনো 'বকুল বিছানো পথে' এই প্রেম নয়। ভক্তি ছাড়া ভগবানকে পাওয়া 
যায় না যেমন এবং ভক্তিপথে দিশারী যেমন গুরু. তেমনি অন্তরের অনুরাগ সত্ত্বেও “কাম ওঁর 
ক্রোধ মদ লোভসে জুঝনা মচা ঘমসান তন-ধেত মাহী' অর্থাৎ কাম ক্রোধ মদ আর লোভের 
সঙ্গে লড়াই করতে হবে, দেহক্ষেত্রে যে প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু হয়েছে তার সঙ্গে যুঝতে হবে। আর 
এই লড়াইয়ে 'সীল ওঁর সাচ সন্তোষ সাহী ভয়ে নাম সমসের তহা খুব বাজে' অর্থাৎ শীল সত্য 
আর সম্ত্বোবকে সাথী করে নামবূপ তলোয়ার দিয়ে লড়তে হবে। তাই এখানে ক্রু, ক্লান্তি, 
যনোভয়ের কোনো স্থান নেই। এই সূত্রেই স্মরণীয় হয়ে ওঠে_ 

গান দমামা বাজিয়া পড়ত নিসানে ঘাব। 
খেত পুকারৈ সুরমা জব লড়নেকা চাব।। 
জা মবণসে জগ ডবৈ সো মেরে আনন্দ। 
কব মর্িহী কব দেখিহৌ পরণ পরমানন্দ।। 
(দ্র ৯৮ সংখ্যক অনুদিত পদ) 
এই কথাই কি রবীক্স্রনাথের কবিতায় আমরা পেয়ে যাই না অনারকমভাবে £-_ 
এ তো মালা শয় গো, এ যে 
তোষার তরবারি। 
৩৬ 


(দান! খেয়া) 


কিন্তু এই কঠিন প্রেমেও তো শুনতে পান-_ 


রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন-_ 


তখন স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় কবীরের প্রেমের সাধনার সঙ্গে এর তো কোনো বিরোধ নেই। 
আত্বজ্ঞানী সাধকপুরুষ কবীর যা বলতে চেয়েছেন কবি রবীন্দ্রনাথ তো সেই কথাই আপন মনের 
মাধুরী মিশিয়ে লিখেছেন। এই স্রত্রেই স্মরণীয় হয়ে ওঠে ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ যখন 


লেখেন__ 


“একথা মানতে হবে যে রাষ্ট্রিক সাধনা ভারতের সাধনা নয়। একদা বড় বড় রাজা ও সম্রাট 
আমাদের দেশে দেখা দিয়েছেন, কিন্তু ঠাদের মহিমা ঠাদের মধ্যেই ব্তত্ত্র। দেশের 
সর্বসাধারণ সেই মহিমাকে সৃষ্টি বহন বা ভোগ করে না। ব্যক্তিবিশেষের শক্তির মধ্যেই তার 


উদ্ভব এবং বিলয়। 


কিন্তু ভারতের একটি স্বকীয় সাধনা আছে; সেইটি তার অন্তরের জিনিশ। সকল প্রকার 


বন্ধে তোমার বাজে ধাশি, 
সেকি সহজ গান 
সেই সুরেতে জাগব আমি 
দাও মোরে সেই প্রাণ। (গীতাঞ্জলি: ৭৪) 


দিক সে রসাতল। (গীতাঞ্জলি: ৮৯) 


৭ 


রাষ্ট্রিক দশা-বিপর্যয়ের মধ দিয়ে তার ধারা প্রবাহিত হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই 
ধারা শাহীয় সম্মতির তটবন্ধনেয দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, এয় মধ্য পাগ্ডতোর প্রভাব যদি থাকে 
তো সে অতি অজগ। বপ্তত এই সাধনা অনেকটা পরিমাণে অশাস্ত্ীয়, এবং সমাজশাসনের 
জারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এয উৎস জনসাধারণের অন্তরতম হৃদয়ের মধ্যে; তা সহজে উৎসারিত 
হয়েছে, বিধিনিষেধের পাথরের বাধা ভেদ ক'রে। ধাদের চিত্তক্ষেত্রে এই প্রত্রবণের প্রকাশ, 
তারা প্রায় সকলেই সামানা শ্রেণীর লোক, চারা যা পেয়েছেন ও প্রকাশ করেছেন তা 'ন 
মেধয়ান ন বহুনা শ্রুতেন'।" (ভারতীয় ষধাযুগে সাধনার ধারা' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা) 


ভারতের সেই "স্বকীয় সাধনা, তার অন্তরের জিনিশটিকে রবীন্দ্রনাথ উপলন্ধি করেছেন বলেই 
ঠার মর্মপ্রকতির সংগঠনে সেই উত্তরাধিকার আত্মীকৃত হয়ে যায়-_-ঠার কবিতার ভেতরেও 
তাই নৈরাজা ও বিষাদের পরিব্যপ্ত অন্ধকার থেকে ভিন্নতর নিষ্তমণ সম্ভব হয়ে ওঠে একদিকে 
যেমন ভাববন্তর ভিন্নতায়, তেমনি আরেকদিকে তার ভাষাতেও। তার সাক্ষী নিশ্চয় একদিক 
থেকে নৈবেদা, উতৎসগ. খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতিমালা শীতালির বিভিন্ন লেখায় ছড়ানো রয়েছে। 


অচলায়তনের বিরুদ্ধে সাধকের সংগ্রাম যুগে যুগে ভারতবর্ষের সাধকদের ঘর আর বাইরের 
ঝগ্চাকে অতিক্রম করে সমন্বয়ের বাণীকে যেভাবে মানবধর্মের অঙ্গাঙ্গী করে তুলেছে, তা যে 
প্রকৃতপক্ষে বঙ্িষ্ঠ এক চলচ্ছক্কিরই প্রকাশ, এই সত্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তাকে 
স্মরণ করতে হয়েছিল সেই সব মানুষকে, খাদের বাণীতে ঈশ্বরানুরাগ এবং কবিতা, দুটি পৃথক 
অবস্থায় ছিল না। কবীর, দাদু তাদের অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতায়, গানে এদের 
প্রভাব বিচিত্র। একথা অন্তত বলতে পারা যায়, তিনি সেই আহরণকে নিজের মনের রসায়নে 
জারিত করেই যে শুধু পরিবেশন করেছিলেন তা নয়, যে উৎস থেকে তার রসসঞ্চয় বৃদ্ধি 
পেয়েছিল, তাকেও তিনি আরো গাচজনের কাছে পরিচয় করিয়ে দিতে কাপণ্য করেন নি। 
১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে নিউইয়র্কে ম্যাকমিলান আশু কোং থেকে প্রকাশিত “ওয়ান হানড্রেড 
পোয়েমস অফ কবীর' ঠার এরকমই একটি কর্ম। কবীরবাণী রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি ভাষাস্তরে 
প্রকাশিত হবার পর পাশ্চাত্য জগৎ তার আরো কয়েকটি ভাষায় অনুবাদ করে কবীরবাণীর 
সুমা-সন্ভোগে তৎপর হয়। 

প্রভাতকৃমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : “মুরোপ আধুনিক ভারতের চিত্রধারার সন্ধান পাইল 
রবীন্দ্রনাথের কাব্য হইতে; প্রাচীন ভারতের ধর্মের কথা শুনিল তাহার 'সাধনা'র বক্তৃতা হইতে; 
এবং উভয়কে যোগযুক্ক করিয়াছে যে মধাযুশীয় সম্তরা তাহাদের কথা প্রকাশ হইল 076 
/14740764 /০০/5 01 8০৮ হইতে। অর্থাৎ ভারতের অতীত মধ্য ও আধুনিক জগতের 
মনের কথা রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করিলেন (১৯১৫) এইভাবে। ভারতের অখণ্ড সাধনার ধারা 
ঠাছার দ্বারা এইভাবে প্রচারিত হইল।" (রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিতা-প্রবেশক'। ২য় খণ্ড, 
পরিবরধিত ৩য় সং। পূ ৩৫৬) 

রবীন্দ্রনাথের কবীরবাণীর এই ইংরেজি ভাষান্তরে অবলম্বন ছিল ক্ষিতিমোহন সেন-সংকলিত ও 
সম্পাদিত প্রন্থ। রহীন্ত্র-জ্ীবনীকার জানাচ্ছেন: “কিছুকাল পূর্বে শাস্তিনিকেতনের অধ্যাপক 
ক্ষিতিমোহন সেন কবীর সাহেবের দোহা সঞ্চয়ন ও সম্পাদন করিয়া বাংলায় অনুবাদ করেন। 
সেই গ্রন্থ অবলম্বনে অজিতকুমার চক্রবর্তী শতাধিক সর্বোৎকৃষ্ট দোহা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন 
ও কবীরের ধর্মসাধনা সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া মিস্টিসিজম সম্বন্ধে ইংলণের শ্রেষ্ঠ 
লেখিকা ভ্রীতী এভেলিন আন্ডারহিলের নিকট পাঠাইয়া দেন। রবীন্দ্রনাথ সেই অনুবাদগুলি 


তাত 


বাছিয়া ও প্রয়োজনমত অদলবদল করিয়া প্রকাশ করিবার বাবস্থা করেন; এই গ্রস্থর ভূমিকা 
লেখেন শ্রীমতী আন্ডারছিল। তিনি ভূমিকায় অজিতকুমারের রচনার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ 
করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এক পঞ্্রে অজিতকুমারকে লিখিয়াছেন, 'রোটেনস্টাইন বলেন আমার 
তর্জমার নীচেই তোমার তরজমা ঠার সবচেয়ে ভাল লাগে। ইংরেজি তর্জমায় তোমাকে ছাড়াবার 
অভিপ্রায় আমার কোনো দিন ছিল না-_-এবং ছাড়িয়েছি বলে কোনো দিন কল্পনাও 
করিনি-_ গ্রহের চক্রান্তে গোলমালে কোনো দিন কেমন করে ঘটে গেছে তা জানিনে--অতএব 
এতে আমার কোনো দোষ লেই।” (১৯১২ সেপ্টেম্বর?) 


ক্ষিতিমোহন সেন তার সংকলিত ও সম্পাদিত “কৰীর' গ্রস্থটি সম্পর্কে "ভারতীয় মধ্যযুগে 
সাধনার ধারা'-র 'নিবেদন' অংশে জানিয়েছেন: “কবীরের মুখা বাণীর মাত্র চারিটি খণ্ড প্রকাশ 
হইয়াছিল। এইরকম দশটি খণ্ড বাহির হইলে কবীরের কতকটা পরিচয় দেওয়া যাইত। 
মধ্যযুগের এমন প্রায় দুই শত জন সাধকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে খাদের বাণী মানবসাধনার 
পথে নানাভাবে সহায়তা করিবে।” 
স্বভাবতই আমাদের আগ্রহ জাগে 'গীতাঞ্লি'-র অনুবাদকের হাতে কবীরের অনুবাদ কীরকম 
হয়েছিল; সেই অনুবাদ পডে কে কীরকম প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথকৃত কবীরের 
অনুবাদ অনেককেই অনুপ্রাণিত করেছিল। একটি দৃষ্টান্ত দিই। উইল ডুরান্ট 'দি স্টোরি অফ 
সিভিলাইজেশন' গ্রন্ত্ের প্রথম খণ্ড 'আওয়ার ওরিয়েন্টাল হেরিটেজ'-এ কবির কবীর-অনুবাদ 
থেকে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত কবেছিলেন, “দি লিটারেচাব অব ইন্ডিয়া' নামক একটি 
উপ-অধ্ায়ে। 
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এই অনুবাদ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রজীবনীকার জানাচ্ছেন: “রবীন্দ্রনাথ-কৃত কবীরের ইংরেজি অনুবাদ 
যথাসময়ে অন্যান্য গ্রন্থেব ন্যায় মুরোপীয় ভাষাসমূহে অনুদিত হয়। সকল দেশই প্রসন্নচিত্তে এই 
অনুবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ দেশে যাহারা কবীর সম্বন্ধে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল 
ঠাহারা এই অনুবাদ পড়িয়া সুখী হইতে পারেন নাই। তাহাদের মতে কবীর হইতে কবির ভাবই 
ব্যক্ত হইয়াছে বেশি করিয়া; মূল কবীরকে কবির অনুবাদ হইতে পাওয়া যায় না।” 


কিগ্ত একথা অন্তত আমাদের পক্ষে বুঝে-ওঠা অসন্তব নয়, কবীরের প্রেমে সাধনায় অনেক 

বাণীর সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের কবিতার, গানের অনেক ভাবেরই সাযূজা নেহাত কম লেই। এমন 

নয় যে সেসব ক্ষেত্রে একমাত্র উৎস ছিলেন কবীরই। কেননা তেরো-চোদ্দ বন্ছর বয়েস থেকেই 

তিনি বৈষাব পদাবলি পাঠ করেছেন] আর 'ভানুসিংহ' যখন বৈষ্ঞব পদামূতে মত ছিলেন তখনই 

তো ার অন্তরে গভীরচারী হয়ে উঠেছিল সেই ভাব। তা' যে আরো সুসংস্কৃত হয়ে ভিন্নতর 
৩৪ 


ভাষায় বৈচিত্রাপর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে পরধহী সময়ে, ভার কারণ তো কেবলই ভারতপথিক 
বনীন্নাথের ভারতাক্মার অনুসন্ধানে মধাযুগের এইসব সাধকের বাণীর রসাস্বাদন নয়। সেখানে 
সংগ্রহ করেছিলেন। (এ বিষয় ছষ্টবা সুধীর চক্রবর্তী প্রশীত 'ব্রাতা লোকায়ত লালন" গ্রন্থটি) 
রয়েছেন হাফেজও। ধার সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন, "আমার পিতা ছিলেন হাফেজের অনুরাগী 
ভক্ষ। তার মুখ থেকে হাফেজেব করিতাব আবতি ও তার অনুবাদ অনেক শুনেছি। সেই 
কবিতার মাধূর্য দিয়ে পাবসোর হাদয় আনাদদর হদয়ে প্রবেশ করেছিল।” ঠার অর্মপ্রকৃতির 
সংগঠনে শৈশব থেকে শোনা উপনিষদের বালাই এত কেবল স্তিয় ছিল না। বন্বস্তুরে বাপু 
তার অনুশীলন ধর্মতন্বেব গভীর সব ভাবকে ঠার অন্থমুখী কবি শ্বভাবে সম্পক্ত করে নিজেকে 


করীরের বাণীর সঙ্গে ববীন্দ্রনাথের চিন্তার সামীপা ক্ষিতিমোহন সেন লক্ষ কার একসময় 
(লিখেন. “শীতাঞ্জলির মধো মধাযুশের বাণীর কিছু ভারসামা দেখিয়া আমিই কবীরের বাণীর 
বিষয় ঠাহাকে প্রথম জানাই । তাতেই আমি কবির কাছে ধরা পড়ি। তাহা ঘটে ১৯১০ 
খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। তাহার কিছুকাল পরে আমার কবীরের প্রথম খণ্ড বাহির হয়। কবীর 
বাণী দেখিয়া তিনি গীতাঞ্জলি লেখেন নাই। গীতাঞ্জলি দেখিয়া াহাকে আমি কবীর বাণী 
দেখাই ।” (ববীন্ জয়ন্তী: মাসিক বসুমতী, বৈশাখ ১৩৫৩) 


'খেয়া' থেকে গীতালি' পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে আবু সয়ীদ আইয়ুব “ভরা সরোবরের 
কবিতা" (আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ ) বলে অভিহিত করেছিলেন এই পর্বেই রবীন্দ্রনাথের 
'দীতাঞ্জলি'র সঙ্গে কবীবের দোহার সম্পর্ক নিয়ে কিছু প্রশ্থও উত্থাপিত হয়। সেই সূত্রেই আমাদের 
ভাকাতে হয়ে সাম্প্রতিককালের রবীন্দ্র-জ্ীবনীকার প্রশানস্তকুমার পালের বক্তবোর দিকেও। 
প্রশান্কুমার পাল জানাচ্ছেন-_ “মধাযুগীয় সম্ভবাণী, বিশেষত কবীরের দোহাবলীর সঙ্গে 
[তাঞুলিব সম্পর্ক বিষায়ে বিতকটির প্রসঙ্গও আলোচনা করে নেওয়া থেকে যেতে পারে। 
আমবা আগেই বলেছি, গীতাগ্ুলির মূল পাণ্ুলিপিতে কবীর, তুলসীদাস প্রমুখ সন্ত কবিদের 
আঠারোটি দোহা লিখিত আছে। যার সঙ্গে আমরা একমত নই। কিন্তু চাদকবি, তুলসীদাস 
প্রভৃতি কবির মুল রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল, তাছাড়া কবীরের ভীবন ও রচনার 
সঙ্গেও যে তার পরিচয় ছিল তার প্রমাণ দুর্লভ নয়। ওই পরিচয় আরো গতীর হয় ক্ষিতিমোহন 
সেনের সান্নিধো এসে।" ('রবিজীবনী', খণ্ড ৬, প ১৬২-১৬৩) 

ক্ষিতিমোহন সেনের বক্তবোর ক্ষেত্রে প্রশাক্টরবাবু এও জানাচ্ছেন “তথোর দিক দিয়ে তা 
কিছুটা ভ্রমাখ্থক।” এমনকী নাগরী প্রচারিণী সভা-সম্পাদিত কবীর গ্রস্থাবলির উপক্রমণিকায় যে 
বলা হয়েছে-_ বাংলার কবীন্ত্র রবীন্দ্রকেও কবীরের ফণ স্বীকার করিতে হইবে। রহস্যবাদের 
(71011) বীজ তিনি কবীরের কাছেই পাইয়াছেন। শুধু তাহাতে জমকালো পাশ্চাত্য 
পালিশটি দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় রহস্যবাদকে ইনি পাশ্চাত্য ঢঙে সাজাইয়াছেন ইহাতেই তো 
মুরোগে শর এত প্রতিষ্ঠা।” একথাও যে “অতিরেক-দুষ্ট এবং তা কেন, সে ব্যাপারে প্রশাস্তবাবু 
প্রাঞ্লভাবেই তার বক্তবা উপস্থিত করেছেন। যার সঙ্গে আমাদের ছিমত হওয়ার অবকাশ কম। 
শুধু ভাই নয়. রবীন্্র-সানসের গঠনে ধর্মতন্ব সম্পর্কে বাক্তিগত নান চচা বাতিরেকেও যে করমী 
লিখিয়ে নিয়েছিলেন, উৎসাহিত করেছিলেন বিভিন্ন জনকে তার প্রমাণও প্রশান্তবাবু দাখিল 
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কারেছেন। এই সমস্ত কিছুর নিরিখে তো বটেই, রবীন্দ্রনাথের বাক্তিগত জীবনে “আম্মীয় বিয়োগ 
বাথায় ক্রমশ অন্তমুখী হয়ে আত্মসাক্ষাৎকারের সাধনায়” যে তিনি নিবিষ্ট হয়েছিলেন এবং তারই 
প্রকাশ একদিকে যেমন শান্তিনিকেতন বক্কৃতামালায়, তেমনি অনাদিকে নীতাঞ্জলি পর্বের 
পটভূমিও যে নির্মাণ করেছিল, একথা আমাদের পক্ষে অবশা-স্মরণীয়। 

যাইহোক, কবীরের বিভিন্ন পদসমূহে আমরা প্রেমের যে ভাবরূপ পাই--প্রিয়-বিরহে বিরহিণীর 
যে মনোভাব সেখানে প্রকাশিত, তা নিশ্চয় ভগবানের প্রতি ভক্তের অপ্রতিরোধা আকর্ষণ। 
উপেন্দ্রকুমার দাস এই প্রসঙ্গেই যখন মস্তুবা করেন--“কবীরের প্রেমকে মুখাত গৌড়ীয় 
বৈষ্বদের স্বকীয়া প্রেম বলা যায়। তার প্রিয় শুধু প্রণয়ী মাত্র নন, তিনি বর, তিনি স্বামী। কিন্তু 
প্রিয়-বিরহে কবীরের যে দুঃসহ ব্যাকলতা যে-প্রবল আবেগ প্রকাশ পেয়েছে, একমাত্র 
বৈষ্ুবদের পরকীয়া প্রেমের বাকুলতা ও আবেগের সঙ্গেই তার তুলনা হতে পারে।” তখন 
আমরা একমত হয়েও কিন্তু অনান্্র দষ্টিপাতত করতে চাই। 

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় আধাত্মিক রসে আপ্লুত হওয়া সত্ত্বেও 
তৎকালীন জনভীবনের গভীরে এর শিকড় এতটাই দৃঢ়ভাবে প্রোথিত-- প্রাকৃত জীবনের ছায়া 
সেখানে এতই প্রগাঢ যে তার প্রেমের বাণীতে ভক্ত আর ভগবানের সম্পর্ক ছাড়াও সাধারণ 
রমণী-ভীবনের বাস্তব অবস্থার প্রতিফলনও অপ্রতিরোধাভাবেই ঘটে গেছে। তার বিভিন্ন 
পদে সেকালে মেয়েদের বালা-বিবাহ এবং বয়োবছি। না হওয়া অবধি বাপের বাড়িতে থাকা, 
তারপর নির্দিষ্ট সময়ে মেয়েদের ্বশুড়বাড়ি পাঠানো এবং সেখানে গিয়েও নবাগতা বধূর 


যদিবা পাওয়া যায তো স্বামীর পছনদ- অপছন্দের ওপর নিউরশীল থেকে তার মনমতো নিজেকে 
সবসময় প্রস্তুত রাখা-_এই সমস্ত কিছুই একাধারে সেকালের লোকজীবনের অঙ্গাঙ্গী হয়ে 
প্রকাশিত। তত্বগত দিক থ্রেকে আলোচনা করলে আমরা হয়তো অবশেষে দেখতে পাব ভাবের 
দিক থেকে বৈষ্ণব পদাবলি এবং কবীব-পদাবলির প্রেম দার্শনিক পটভূঁমিকায় সমীপবর্তী। কিন্তু 
জোলা কবীরের প্রাকৃত জীবনের স্পর্শে যে মর্মবাণী ধ্বনিত হয় ভার পদে. তার সম্পদ আলাদা 
নিশ্চয়ই। অনুদিত পদসমূহে ক্ষেত্রবিশেষে সহাদয় পাঠক নিশ্চয়ই তা লক্ষ করবেন আশা করি। 
কবীর যে সমাজের মানুষ ছিলেন, সেই শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের লৌকিক জীবন ঠার পদাবলিতে 
অত্ন্ত স্বাভাবিকভাবেই প্রতিফলিত। যেমন একদিকে ঠাতি-তার তাতঘর, সুতো সাফাই, 
কাপড় বোনা এই সব কিছু পেয়ে যাই। তেমনি আবার আরেকদিকে ধোপা--রংরেজ, তার 
ভাটিখানা এইসবও রয়েছে৷ আর এই শ্রমজীবী মানুষজনের বড় রকমের আশ্রয় যে ভাটিখানা, 
তাও এসবের পাশাপাশি পাওয়া যায়। লৌকিক জীবনের ওপর ভিত্তি করে কবীরের পদাবলিতে 
নিগুঢ় আধ্যাত্মিক বাঞ্জনাও তাই অন্য মাত্রা পায়। আধ্যাত্মিক রসে জারিত হয়েও তার 
প্রেম-ভক্তির পরাকাষ্ঠামূলক পদসমূহ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের কাছে পরতে পরাতে 
মেলে ধরে তাদের লোকজীবনের শেকড়ময় অস্তিত্-_তাদের বাস্তবতা। 


একদিকে আমরা যখন কবীরকে তার পরমের কাছে আশ্রয় নিতে দেখি 'রাম'-নামে এবং আমরা 

জানি এই রাম কোনো অযোধ্যার রাজা দশরথের পূত্র নয়, এমনকী হরি, কেশব, গোবিন্দ, মাধব 

প্রভৃতি নামেও ঠার পরমকে অভিহিত হতে দেখি-_এই সমস্ত শব্দের পৌরাণিক অর্থে নয়, 

আবার অনাদিকে যখন দেখতে পাই তিনি সাহেব, সাই, প্রিয়, ননদের ভাই বলে তার অবিনাশী 

“দুলহা'কে সম্বোধন করছেন, স্বভাবতই তখন আমাদের কাছে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে 

যায়--ভগবান যিনি দ্বন্থাতীত, ছ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণ, ব্রিগুণরহিত, কবীরের ব্যক্তিগত ঈশ্বর 
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তিনিই। নিপ্ভণ, অদ্বৈত ভগবানের সঙ্গে ভক্তের প্রেম যে সম্ভব হয়ে উঠতে পারে বাক্তিগত 
ঈশ্বরের ভেতর দিয়েই, এইসব বিচিত্র শব্দই আমাদের কাছে তা জানিয়ে দেয়। তাই কবীরের 
ভগবান একদিকে যেমন নৈরাস্মিক, তেমনি আরেকদিকে বৈয়ক্তিক বা বাক্তিগত হয়ে ওঠেন। 
এই সূত্রেই আমাদের কাছে 'সীমা-অলীম', 'রূপ-অরাপ'-এর প্রসঙ্গে কবীরের জবানি উৎসুকা 
জাগায়। 
কহীরের একটি পদে বলা হচ্ছে 
অধিনাসী কী নেজ কা. কৈসা ছৈ উনমান। 
কহিবে কী সোভা নহী, দেখে €ী পরমান ॥ 
অবিনাসী কী সে পর, কেরৈ আলম্দ। 
কৈ করীর বা সেজ পর, বিলসত পরমানন্দ 
অর্থাৎ কেউ কেউ প্রশ্ন করে অবিনাশী প্রিয়র শয্যা (শেজ) কী করে হবে? তা তো অনুমানমাত্র। 
তার শোভা বলে বোঝানো যাবে না, তা দেখেই জানতে হয়। ওহে বিরহিণী ওই অবিনাশী 
প্রিয়তমের শয্যায় গিয়ে কেলি করো। কবীর সাক্ষী হয়ে বলছে সেখানে পরমানন্দ বিলাস 
করছেন। 
আবার আরেকটি পদে রয়েছে-_ 
হৈ কোই এনা পব-উপকারী, হরিঈু কছৈ সুনাই রে। 
এসে হাল করীর ভয়ে হৈ. বিনু দেখে জিয় বাই রে ? 
অর্থাৎ, হায় এমন কোনো পরোপকারী কি নেই, যে ওই প্রিয়তমকে বলবে কবীর তোমার বিরহে 
কাতর 5 যতক্ষণ না ওই প্রিয়তমের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিলছ ততক্ষণ মনস্তাপ কী করে দূর হবে? 


ভক্তির একমাত্র শর যে এঁকান্তিক বিশ্বাস এবং নিষ্ঠা, কবীরের এই বাণীতে তারই প্রকাশ। 
সন্দেহাতীতভাবেই কবীরের ভগবান সেই অনির্বচনীয়, পক্ষাতীত পুরুষোত্তম। দ্বিবেদীজী যাকে 
'অপরংপার পূরযোত্রম' বলেছেন। কোন ভক্তুই বা ভগবানকে তা মনে না করে? এমন প্রশ্ন 
তুলেই তিনি বলছেন-__”শাস্তর-জ্ঞানের যারা দাবি করেন এবং কবীরের ভক্তি ও অদ্বৈত-ভাবনা 
€ নি€ণ প্রেমকে পরস্পর-বিরোধী বলে ধারা মনে করেন, কোন উদ্দেশ্যে তা করেন, সেটি 
ঠাবাহ জানেন। আমি তো সাহস করে দৃঢ়তার সঙ্গেই বলতে চাই, কবীরের ভক্তি এবং 
৬গবস্ঠাবনায় যুক্তি এবং শাস্ত্রের সঙ্গে কোনো বিরোধই নেই। যদি কোথাও বিরোধ দেখা যায় 
তবে তার এঁতিহাসিক কারণও আছে। তার সমাধান করাও খুব কঠিন নয়। কবীরদাস 
যোগ-মার্গের দিকে খুঁকেছিলেন। তার বংশ এবং কুল-গুরু-পরম্পরা ওই মার্গেই প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। পরবর্তীকালে রামানন্দের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। খুব অসম্ভব কিছু নয়, রামানন্দের 
দ্বারা প্রভাবাদ্বিত হবার আগে তিনি এমন বনু পদই রচনা করে থাকবেন, যাদের ভেতর 
যোগ-সম্প্রদায়ের পরম্পরা-সুত্রে প্রাপ্ত অকরুণ ভাবই পরিলক্ষিত হয় এবং তার ভেতর 
ভক্তিরসের লেশমাত্র নেই। ... যেদিন থেকে মহাগুরু রামানন্দ কবীরকে ভক্তি-রূপী রসায়ন 
দিলেন, সেই দিন থেকেই তিনি সহজ সমাধির দীক্ষা পেলেন, চোখ-কান বুজে সাধনা আর 
মুদ্রা, আসনের গোলামিতে সেলাম ঠুকলেন। তার চলাই হল পরিক্রমা, কর্মই হল সেবা, শয়নই 
হয়ে উঠল প্রণাম, কথনই হয়ে উঠল নাম-জপ আর খাওয়াদাওয়াই পৃজার স্থান নিল। 
হঠযোগের ক্রিয়াকলাপ দূর হয়ে খোলা চোখে তিনি তার ভগবানের মধুর রাপ প্রত্যক্ষ করলেন, 
কান খোলা রেখে শুনলেন অনাহত নাদ, উঠতে-বসতে সবসময়ই সমাধির আনন্দ অনুভব 
করলেন এবং অনন্ত উল্লাসের আবেগে তিনি ঘোষণা করলেন-_ 


৪৭. 


('কহীব' প ১৩২--১৩৩) 


প্রসঙ্গত উল্লেখ থাক. কবীরের এই পদটির ভিন রূপও আছে। পাঠাস্তর ক্ষেত্র-বিশেষে দেখা 
গেলেও মূলভাবের কোনো পার্থকা নেই। দ্বিবেদীজীর উদ্ধত এই পদটির সঙ্গে ক্ষিতিমোহন সেন 
কর্তৃক সংকলিত কবীরের এই একই পদের পাঠভেদ মিলিয়ে দেখলে দ্বিতীয় চরণে পাওয়া 
যায়-_'সাঈতে মিলন ভয়ো যা দিনে সুরত ন অন্ত চলী'। লক্ষণীয়, দ্বিবেদীজীর উদ্ধৃত পদটির 
দ্বিতীয় চরণে "সাতে মিলন ভয়ো'.--র জায়গায় 'গুরু-প্রতাপ যা দিন তৈ উপজী'..রয়েছে। 
এছাড়া, চরাণর অবস্থানগত তারতমাও চোখে পড়ে। তবে মোট চরণ-সংখা উভয়ক্ষেত্রেই 
বারো। দ্বিবেদীজীর গ্রন্থে, 'কবীর-বাণী' শীর্ষক সংকলনে দুশ পঞ্চানটটি পদের প্রথম একশোটি 
ক্ষিতিমোহন সেনের সংকলন থেকে নেওয়া। বর্তমান গ্রন্থে ৯৬ সংখাক অনুদিত পদটি ওই 
একাশোটি পদের ৪১ সংখাকের অনুসারী। 


এই যে কবীর বলছেন__'আখ ন মৃদো কান ন কধো, তনিক কষ্ট নহি ধার়ো।/ খুলে নৈন 
পহিচানো হসি-ইসি: সুন্দর রূপ নিহাধো', তার পরমের এই মধুর রূপ তিনি দেখলেন কী করে, 
যিনি অরূপ তাকে রূপের ভেতর কীভাবে পেলেন কবীর? তিনি বলছেন-__ 
তোকো পীর মিলৈঙ্গে ধিঘটকে পট খোল রে। 
ঘট যটামে বহী সাঈ বমতা কিক নূচন মত বোলর।। 
ধন জ্োবন কো গরবন কীজৈ বগা পঞ্চরঙ্গ চোল রে।। 
সুর মমহমে দিয়না বার লে শ্রাসারসো মত ডোল রে।। 
জোগ জুগত সো রঙ মহলামে পিয়া পাঈ অনমোল রে। 
কাছে কনীর আনন্দ ভায়ো হৈ, বাজত অনহদ ঢোল রে।। 
অর্থাৎ তোর সঙ্গে প্রিয়র মিলন হবে. ঘোমটার কাপড় সরিয়ে দে। ঘটে-ঘটে সেই শ্বামীই 
রয়েছেন, কট্রুকথা বলিস না। ধন-যৌবনের গর্ব করিস না, গাচরঙা কাপড় (অর্থাৎ পঞ্ছেন্দ্িয়ময় 
শরীর) মিথ্যে! শূনা মহলে প্রদীপ জ্বালিয়ে নে, আশার দোলায় দুলিস না। যোগ-সাধনায় সেই 
রঙম্হলের অমূল্য সম্পদ প্রিয়কে পেয়েছি। কবীর বলছে তাষ্ট বড় আনন্দ হচ্ছে, অনাহত ঢোল 
ধবাজছে। 
আবার আরেক জায়গায় তিনি বলছেন-_ 
চচ্দন ঘসি ঘসি অঙ্গ লগাউ। 
রাম বিনা দারুণ দুখ পাউ॥ 
সত-সঙ্গতি মতি মন করি ধীরা। 
সহজ জানি ভঁজি রাম কবীরা ।। 
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অর্থাৎ চন্দন ঘসে ঘসে শরীরে লাগাই, (কেননা, “জরৈ সরীর যু তন কৌঈ ন বুঝাবৈ।/ অনহ 
দহ নিস নীর্ট ন আবৈ।1) রামের বিরহে আমি নিদারুণ দুঃখ পাচ্ছি। সৎসঙ্গে যতি আর মনকে 
স্থির করেই রামকে সহজ উপায়ে পাওয়া যায়, তাই কবীর ঠারই ভজনা করছে। 
মতি আর মনকে স্থির করে তবেই তিনি 'রাম'কে পেয়েছেন। কোথায় আছেন তার রাম? কৰীর 
বলছেন-_ 


(দ্র ৩১ সংখাক অনুদিত পদ) 


শরীরে, মনে, নয়নে যিনি রয়েছেন সেই তাকে তো দেবস্থানের গণ্ডীতে খোজ করা বথা। 
বাইরে খোজ করার তে! দরকার নেই। তাই মুরশিদকে 

উদ্দেশ করে কবীর বলছেন-__'মুরসিদ নৈনো বীচ নবী হৈ'। (দ্র ৬ সংখ্যক অনুদিত পদ) 
বলে__ 


আর প্রিয়-অনুরাশিণী স্বগতোক্তি করে এই 
নৈনা অন্তরবি আর উ জবা হৌ নৈন বাপেউ। 
না হ্রৌদেহৌ শুবকু না তুঁঝ দেখন দেউ।। 
কবীর রেখ সিন্দুর কী কাজল দিয়া ন জাই। 
লেন রমইয়া রবি রহ্যা দুজা কহা সমাঈ।। 
(দ্র ২৯ সংখ্যক অনুদিত পদ) 
এই কথা কি আমরা পেয়ে যাই না রবীন্দ্রনাথের গানেঃ-__ 
আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে, 
তাই ছেবি তায় সকল খানে ।। 
কাছে সে নয়নতারা আলোক-ধারায়। তাই লা হারায় 
গাগা তাই দেখি তায যেথায় সেখায 
তাকাই আমি যে দিক-পানে।। 
আমি তার মুখের ক শুনব বালে গেলাম কোথা, 
শোনা হল দা. হল না 
আজ ফিরে এসে নিজের দেশে এই যে শুনি 
শনি তাহার বাণী আপন গানে।। 
কে তোরা খুঙ্চিস তারে কান্ডাল বেশে দ্বারে দ্বারে, 
দেখা মেলে না. মেলে না 
তোরা আয়রে ধেয়ে, দেখ রে চেয়ে আমার বুকে_ 
ওরে দেখরে আমার দুই নয়ানে।। 


'দুই নয়ানে' যে অনুরাগিপী তার প্রিয়কে দেখতে পায়, সে যে চোখের আলোয় চোখের 
সীমাকেই অতিক্রম করে, সে যে তারের হীণা ছেড়ে হৃদয়-বীণার. তস্ত্রীতে তার প্রিয়তমের সঙ্গে 
প্রাণের খেলা খেলে তাতে আর সন্দেহ কী। কবীর যখন জানান, চোখ-কান বুজে, মুদ্রা-আসন 
করে তার সাধনার ভড়ং চলে গেল-_সদগ্ুরুর কৃপায় যখন তিনি তার পরমের মধুর রূপ 
দেখতে শিখলেন, তখনই তো এই হৃদয়-বীগায় ধবনিত তার পরমের সঙ্গে প্রাণের খেলা-_ তার 
সহজ সমাধির মধ্যে পরমানন্দ। রবীন্দ্রনাথ এই কথাটাই তার গানে বললেন একটু 
অনারকমভাবে-_ 
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তারের বীণা ভাঙল, জদয়-বীণায় গাহি রে। 
প্রিযতমের মধুর রূপ যখন অনুরাঙ্গিণী দেখল তখন সেই অনিঃশেব অধুরিমায় তার সর্বাঙ্গ 
শিহরিত-__সেই আবেশ তার প্রাণে-মনে। তাই রীন্রনাথের গানে যন পেয়ে যাই এমন 
কথা-_ 


শুনি বনে বনাস্তরে অসীম গানের রেশ।। 


এর সঙ্গে কি কোথাও. বিরোধ আছে কবীর যখন বলেন- “'লালী মেরে লাল কী জিত দেখো 
তিত লাল'? 'অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরে'__-এই কথাই তো কবীর বন্ুবার বলেছেন 
ঠার পদাবলিতে। শ্যামল ধরার সীমায় সীমায় বনে বনান্তরে যে অসীম গানের রেশ শুনতে পান 
টিটি রই ররর রনিরাার জারির 


অবিভাজা, অগণনীয়, অপরিমেয় কালকে আমরা বিতক্ত করে গণনা করি পরিমাপ করি 
আমাদের সুবিধার্থে সূর্য-চন্ত্র-গ্রহ-তারা-উপগ্রহের মাধ্যমে এবং মন বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণ 
দিয়ে আমরা অবিভাজা কালের স্বরূপ তথা রস উপলক্ধি করি। কাল-রাপ সনাতন তন্তবে যে 
উত্তরীয় তৈরি হয়েছে পঞ্চতত্বই তার উপযুক্ত রং। পঞ্চতত্ত্, অর্থাৎ জড় প্রকৃতি। এই মহান 
শরঙ্গার-পটের আচলে সূর্য চন্দ্র তারার জ্যোতিই হল ত্রিগুণ-সামস্রী। কিন্তু এই অনাদি-অনন্ত 
ওড়না টানা-পোড়েনে তৈরি নয়। এই ওড়না সমাতন, চিরনবীন। যে প্রপয়ী প্রসন্ন হয়ে তার 
্রণয়িনীকে এই শর্গার-বস্ত্র দান করেছেন, ধন্য তার প্রিয়তমা, বলিহারী সেই প্রিয়তমের! 


এই বিশাল পরিধেয় যে প্রিয় দান করেছেন সে তো , আপনায় তিনি আপনি মন্ত। তার 
প্রেম তো সন্তা নয়, পলাকা নয়। যাকে তিনি এই চুনরি বড় মূলাই তার জন্য আদায় 
করে ছাড়েন।এ জিনিশ পাওয়া সৌভাগ্যের, কিন্তু একে ঠিকমতো রেখে দেওয়াই কঠিন। সেই 
অসীম অনন্তের দান গ্রহণ করেই প্রণয়িনীর অভিসার। 
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তারি 
যে জান গেয়ে না দেখা, 
জমাঝ গন 
তখন কবীরের পদাবলিতে ঠার বক্তবোর সঙ্গে কোনো বিরোধই ঘটে না। একই কথা ভিন্ন রূপে 
তিনিও বলেন। এমনকী যখন রবীন্্নাথে আমরা পাই-- 


বড়ো উতলা আজ পরাণ আমার, খেলাতে হার মানবে কি ও।। 
তখনো কোনো বিরোধ নেই। কিন্তু যখন রবীন্দ্রনাথ বলেন-- 


তুমি সাধ ক'রে, নাথ. ধরা দিয়ে জামারও রঙ বক্ষে নিয়ো-_- 
এই হীৎকমলের রানা রেণ রাষ্তাবে ওই উত্তরীয়।। 
তখনই কবীরের সঙ্গে তার দৃষ্টিভঙ্গির পার্থকা ঘটে যায়। রবীন্দ্রনাথ যতক্ষণ বলেন-__ 
আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা, 
মোর জীবনে বিচিত্ররীপ ধরে 
তোমার হছচ্ছা তরক্ষিছে।। 


ততক্ষণই কবীরের সঙ্গে তার কোনো দষ্টিভঙ্গিগত বিরোধ নেই। কিন্তু যখনই তিনি জানান-_ 


আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর, 
তোমার প্রেম হত যে মিছে।। 


তাই তো | তুমি রাজার রাক্তা হয়ে 
তবু আমার হিয়ার লাগি 
ফিরছ কত মনোহরণ বেশে, 

প্রড়, নিতা আছ জাগি। 


মতি তোমার যুগলসস্মিলনে সেথায় পর্ণ প্রকাশিছে।। 


কবীরের সঙ্গে এইখানেই তার ব্যবধান, ঘটে যায়। কবীরের পদাবলিতে দেখা যায় ভক্তই 
অভিসারিকা, ভক্তের জন্যও যে বিপরীত দিক থেকে ভগবানের অভিসার হতে পারে এর সাক্ষ্য 
সেখানে খুবই কম। ভগবানের জন্য ভক্কের আকুলতা, তার অভিসারই, কবীরের পদে মুখ্য। 
এই বিষয়টি হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী লক্ষ করে লিখছেন-_ 
“কবীর এবং রবীন্দ্রনাথের প্রেম-লীলা এক প্রকার হয়েও মৌলিক ভেদও তাদের দুজনের 
মধ রয়েছে। এক জনের কেলি যত্ব-সাধিত, অন্যজনের স্বয়ংপ্রাপ্ত; একজন নিজেকে এবং 
তার পৌরুষকে ভুলতে জানেন না, অন্যজন নিজেকে এবং নিজের শক্তিকে স্মরণ করতেও 
ভূলে যান; একজন ক্রিয়াস্বক, অনাজন তাবনাত্বক; একজনের পথ সাধনার, অন্যজনের পথ 
সৌন্দর্যের; একজন করায় বিশ্বাস করেন, অনাজন হয়ে-ওঠায়; একজনের প্রধান রাপ সন্ত, 
অনাজনের কবি। তবু দুজনেরই প্রিয়তমের প্রেমে অথণ্ড বিশ্বাস, দুজনেরই আত্মার্পণের ভাব 
প্রবল, দুজলেই প্রিয়-প্রাপ্তিকে সহজলভ্য বলে মনেও করেন না, দুক্ধলেরই প্রেম 
৪৬ 


হিস্টিরিয়াগ্রত্ত প্রেমোন্বাদনার পরিপন্থী। (কবীর' পু ১৭৩) 
কিন্তু “দুজনের যে বড়রকমের পার্থকাও রয়েছে তা জানা কবীরের পাঠকদের পক্ষে জরি 
কবীর এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনেরই ধারণায় ভগবান ভক্কের সঙ্গে প্রেম-লীবার জনা ব্যাকুল। 
এতদসত্ত্বেও ত্রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতা এবং গানে ভক্তের কাছে ভগবান স্বয়ং অভিসার 
করেন, কিন্তু কবীরের অধিকাংশ কবিতায় ভক্কই অভিসাবিকার কর্ম কদর থাকে। এমন নয় 
যে রবীন্দ্রনাথে কোনো জায়গাতেই তক্ত অভিসারের জনা বের হয় নি এবং কবীরেও 
ভগবান তক্তের জন্য অভিসারের প্রযত্ব করেন নি। কিন্তু সামগ্রিকভাবে কবীরের ভক্ত 
অভিসারের জন্য স্বয়ং প্রযত্ু করে, যেখানে রবীন্দ্রনাথের ভগবান নিরস্তর অভিসামী।” (এ 
পু ১৬৯) 

কবীরের ভগবান যে ভক্তের জনা অভিসার করেন তার সাক্ষাৎ ক্ষেত্রবিশেষে এরকম-_ 


সুতঙী বহলু ই নীদ ভরি হো পিয়া পিহালে জায়! 
চখণ কবরকে অঞ্জন তো লৈনা লি ল লগা)! 
(& ৩7 সাক অন্ধিত পদ) 


প্রিয় এসে ঠার ঘুমন্ত প্রণযিনীকে জাগাচ্ছেন। আর সেই প্রণযিনী ঠাব চরণ-কমলের অগ্জন 
নিজের চোখে পড়ে নিচ্ছে। 
অপরদিকে রবীন্দ্রনাথেও আমরা যেমন পেয়ে যাই 


আজি কাডব বাত তামার আভিসাব 
পরাণ সধাবন্ধী হে আমার £। 
(৭59 ২5) 


কিংবা, 


সামাব মিলন লাশি তুমি 
আলছ্ছ কবে থোবে। 
(তোমার চ৬ সর তোমায় 
রাখবে কোথায় ঢেকে। 
কত কাগণেন সকাল সাকে 
(তোমার চরণধধনি বাজে, 
গাপলে দঠ ইদযনাঝে 
গাছে আমায় ডেকে! 
(দাতাগতুলি ৩৮) 


আবার প্রণযিনীরও তো অভিসার হয় তার প্রণয়ীর উদ্দোশে-_ 


একলা আমি বাতির হালেম 

তোমার অভিসার, 
সাধ সাথে কে চলে মোর 
, গভীর অন্ধকারে 
ছাড়াতে চাই শ্রোনেক করে 
ঘুরে চলি. যাই যে সরে. 
মনে করি আপদ শোতে, 

আবার দেখি তাবে 

(শীতাঞলি : ১০১) 


কবীর এবং রবীন্দ্রনাথে, উভ্ভয়ক্ষেত্রেই আরো যেটি লক্ষণীয় হয়ে ও2- ভক্ত এবং ভগবানের 
৪৭ 


প্রপয়-সম্পর্কে পরম্পরের সম্বন্ধ বধু আর বরের। “খেয়া'-র 'বালিক৷ বধূ" কবিতায় রবীন্দ্রনাথ 
গেকালের বালিকা বধূকে যেতাবে চিত্রিত করেন, তার সামাজিক বাস্তবতাকে লক্ষ করেও 
ভাববাঞ্জনায় তা যেমন আরো গৃঢ় অর্থ বহন করে, তেমনি কবীরের পদাবলিতে বালিকা বধূর যে 
ছবি আমরা পাই, তাও সেদিনের লোকজজীবলের পরিপ্রেক্ষিত ছাড়িয়ে আরো ব্যাপক অর্থে 
আমাদের কাছে পরিশ্মুট হয়। রবীন্দ্রনাথ 'বালিকা বধু কবিতায় যখন বলেন-_ 
ওক বর, গুগো ইধু, 
এই হে নবীনা বুদ্ধি বিহ্ীনা এ তব বালিকা বধূ। 
তোমার উদার প্রাসাদে একেলা 


তার এই খেলাঘরের বরটিকে তো একদিন সে বুঝতে পেরেই বলে-__ 


তোমায় নিয়ে খেলেছিলেম খেলার ঘরেতে। 
খেলার পতল ভেঙে গেছে প্রলয় ঝডেতে। 

থাক তবে সেই কেবল খেলা, হোক না এখন প্রাণের মেলা 
তারের বীণা ভাঙল, হাদয়-বীণায় গাহিরে।। 


প্রলয়-ঝড়ে যখন খেলার পতুল ভেঙে যায় তখনই তো কবি জানান-- 


শুধু দুর্দিনে ঝড়ে 
দঞ্জ দিক ভ্রাসে আধারিয়া আসে ধরাতলে অন্থরে, 
তখন নয়নে ঘুম নাই আর, 
খেলাধুলা কোথা পড়ে থাকে তার-_ 
তোমারে সবলে রহে আকড়িয়া, হিয়া কাপে খরথরে-_- 
দুঃখদিলের ঝাড়ে। 
বাসকশয়নে থেকেও যে বালিকা বধু বরের বাহুতে “অচেতন ঘুমতরে' ছিল, সেই তো একদিন 
উপলব্ধি করে অবশেষে বলে-_ 
আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পাই নি? 
তোমায় দেখতে আমি পাই নি। 
বাহির পানে চোখ মেলেছি, আমার হৃদয় পানে চাই নি।। 
অনুরূপ উপলব্ধি থেকেই তো কবীরের কবিতায় প্রণয়িনী বলে ওঠে তুমি আমার নয়ন 
অন্তরে এলে আমি চোখ বুজে ফেলব। আমি আর কাউকে যেমন দেখব না, তোমাকেও 
তেমনি আর কাউকে দেখতে দেব না। 


আর এই প্রণয়িনীর অভিসার যেখানে তার সম্পর্কে কবীরের পদাবলিতে বিচিত্র সব কথা পেয়ে 
যাই। অনিবার্ধভাবেই তখন মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 
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সব-পেয়েছি'র দেশ' কবিতাটি। কবীরের পদাবলিতে প্রিয়র উচু অট্টালিকা দেখবার জন্য 
প্রিয়তমার যে অভিসার, সেখানকার ছোটখাট খবর কবীর যা দেন, সেখানে যাবার জনা যে 
প্রস্ততির কথা বলেন, তা যে কঠিন আয়াসসাঁধা সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহই নেই। কেননা 
তিনি একথাও বলেন--- 


বন্ুরি নহি আবনা যা দেস। | 
জো! জো গয়ে বছুরি নহি আয়ে পটবত নহি সঙ্গেহ।। 


(দ্র ৭৭ সংখ্যক অনুদিত পদ) 
সব-পেয়েছি'র দেশটি কেমন? রবীন্দ্রনাথ বলছেন-__ 


সব-পেয়েছির দেশে কারো 
নাই রে কোঠাবাড়ি, 
দুয়ার খোলা পড়ে আছে, 
কোথায় গেজ স্বারী। 
অস্থশালায় অন্থ কোথায়, 
হস্তীশালায় হাতি, 
শ্টিকদীপে গন্ধতৈলে 
স্বালায় না কেউ বাতি। 
রমলীরা মোতির সিঁথি 
পারে না কেউ কেশে, 
দেউলে নেই সোনার চূড়া 
সব পেয়েছি'র দেশে। 


নাইকো পথে ঠেলাটেলি, 


কিন্তু এইখানে নিশ্চিন্তমনে সেতার হাতে যে কবি বসবে, কী পাবে সে, আর এই নিশ্চিন্ত মনই 
বা তার আসবে কোথেকে? কী দেখে এখানে সন্ত আর কবি শমিত হতে পারেন, সুনিশ্চিত হন? 
কবীর বলছেন-__ ঁ 

হরি-সংগতি সীতল ভয়া, মিটী মোহ কী তাপ। 

নিসি-বাসর সুখ-নিধি লহ্যা, জব অন্তরি প্রগটয়া আপ ॥ 

তন পায়া তন বীসরা, জব মন ধরিয়া ধ্যান। 

তপন গঈ সীতল ভয়া, জব সুন্নি কিয়া অসনান ॥ 
তাহলে বোঝা গেল অসীম-অসন্ত শূন্যে সান করে সমস্ত বেদনা শান্ত হয়ে গেছে। সব কথা, 
সমস্ত প্রদর্শন উপশমিত হয়েছে। যা ছিল অনুসন্ধানের, স্বয়ং সে যখন এসেই গেছে, তখন আর 


কীসের বেদনা, চাঞ্চলাই বা কীসের? 
করীর বলছেন-- 
হদ ছড়ি বেহদ গয়া, রহা নিরন্তর হোয়। 
বেহদ কে মৈগান মে, রহা কর্বীরা সোয়া! 
রবীন্দ্রনাথও কি একটু অন্ারকমভাবে বলেন নি?--- 
সীমার মাঝে অসীম তুমি 
বাজাও আপন সর। 
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ 
তাই এত মধুর! 
(গীতাঞ্জলি : ১২০) 


'ভীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে' যে-বন্ধু দাড়িয়ে থাকেন, তার সম্পর্কেই তো কবীর বলেন-_ 
হদ চলে সো মানবা, বেহদ চলে সো সাধ 
হদ বহদ দো তজে, তাকর মতা অঙ্গাধ ॥ 

(দ্র ১৪ সংখাক অনুদিত পদ) 
সেই অরাপেরই তো “রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর'। অসীমের প্রতি টানেই তো এভাবে কবীর 
আর রবীন্দ্রনাথের ভেতর আশ্চর্য এক সেতুবন্ধন সম্ভব হয়ে ওঠে। তাই রবীন্দ্রনাথ যখন 
বলেন-_ 


মলে হয় না তখন একথা কেবলই রবীন্দ্রনাথের একথা কবীরেরও। 

“কিন্তু কবীর পরম সাবধানতার সঙ্গে পাঠককে শব্দের সংকীর্ণ অর্থ ছাড়তে বলেন। “বেহদ' 
জব্দের সাধারণ অর্থ এই, যা হুদ নয় বা হদের বিরুদ্ধ যা। একথা আংশিক সত্য। বস্তুত সীমা 
অসীমের বাইরে নয়, তার বিরোধীও নয়; তার অভাব তো একেবারেই নয়। এইকারণে বেহদের 
প্রতি গ্রীতির কথা বলার সময় কবীরদাঁস সাবধান করে দেন। একে সীমার বিরোধী বলে মনে 
কয়া ভূল। বেহদ তা-ই, যা সীমা এবং সীমাভাবের পরে। যা হুদ এবং গর-হুদ দুয়ের উপরে। 
এই হুদ-বেহদের অতীত বস্তুকে ভাষার সীমিত শক্তির কারণে কবীর দাস 'বেহদ' বলেছেন। হৃদ 
বা সীমার ভেতর মানুষ বাস করে, বেহুদ বা সীমাভাব যাতে সাধু বাস করেন, কিন্তু প্রকৃত সন্ত 
সেইজন যিনি এই দুটিকেই ছেড়ে গেছেন, যিনি সীমাতীত অসীমের প্রেমিক।” (কবীর' পৃ 
১৮৩-১৮৪) 

তাই কবীর বলছেন--. 

মে রছে সো 


১৬ যানতী, বেহছ রছৈ 
হ-বেছদ দোনো তজৈ, ভিনকা মতা 
হৃদ-বরেছধ দোনো ত্জী, জবরন কিয়া 
কছে কদীর় তা মাস পর, বারে সফল জন্থান। 


অরাপকে রপাদ্বিত করার চেষ্টাই কবীর করেছেন। সাথী, পদ. শব্দ আর দোহা- এসব হয়তো: 
সাধন-মার্গও এক হিশেবে। যতক্ষণ না পরমপ্রিয়র সঙ্গে মিলন হয়, এসবের ভেতর দিয়েই 
ভক্তের প্রয়াস ততক্ষণ চলতে থাকে। লক্ষো পৌছলে তখন আর মার্গ নিয়ে কীসের হিশেব। 
সাধনাকে বুঝতে গেলে তো সাধনাই করতে হয়-সাথী, শব্দ, দোহার বাখানে কি আর 
সাধনার মর্ম উপলব্ধি করা যায়। তবু সেই গৃঢ় অনুভব শেষ অবধি শব্দের আভাসে, ভাবার 
সংকেতেই উনজনকে আত্মু-সাক্ষাৎকারের সুযোগ করে দেয়। কবীরের পদাবলি, রবীন্দ্রনাথের 
গানের কথা আমাদের হদয়পুরে তো সেই শব্দ-গানেরই উদ্বোধনে সহায়ক হয়ে ওঠে। 
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কবীরের সঙ্গে পরিচয়: আগুন আর রক্তের তিমিরে 


কবীর-পদাবলির সঙ্গে প্রথম পরিচয় ছাত্রাবস্থায়, অবনীন্দ্রনাথের 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' 
পড়ার সশে। 

সানি পিয়াগুত কা ফিরা 

ঘর খর সায়র বারি। 

তষ্ঞাবংত যো ছোযণা 

পীদবেগা রি 

খা 

“পাত্রী বিচ ব্ীন পিয়াস 

মোহি সন সুন আগত হঠাসি।” 
এসবের পূর্ণ মহিমা সেদিন সম্যক উপলব্ধি হয় নি। অবনীন্দ্রনাথের ভাষার যাদুতে মন সরস 
হয়েছিল, কিন্তু কবীরের প্রাসঙ্গিকতা তত ভাবায় নি। ভারতীয় মধাযুগে সাধনার ধারায় কবীর 
যে অনাতম প্রাণপূরুষ, এই তথাটকু ইতিহাস বইয়ের পাতায় যেমন ধরা ছিল, সেভাবেই 
অবগত হই। তার অতিরিক্ত কোনো ধারণা গড়ে ওঠে নি। 
পরবর্তী সময়ে কবীরের পদাবলির কিছু ইংরেজি অনুবাদ বিক্ষিপ্তভাবে দৃষ্টিগোচর হয়েছে। 
যেমন, রবীন্দ্রনাথকৃত কবীর-অনুবাদের অংশবিশেষ, বা সাহিত্য আকাদেমি থেকে প্রকাশিত 
প্রভাকর মাচয়ে-র 'কবীর' পৃস্তকে। এ সমস্তই ভারতীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসের তথ্যসন্কানের 
বাসনা চরিতার্থ করতে ঘটেছে। পাঠকের আগ্রহী ভূমিকাই এসব ক্ষেত্রে প্রধান। 


কিন্তু বমান পর্যায়ে কবীরের পদাবলি থেকে নির্বাচিত কয়েকটির ভাষাস্তরে অনিবার্য কারণ 
নিশ্চয় আমাদের দেশ আর কালের পটভূমিতেই নিহিত। উপেন্দ্রকুমার দাসের 'ভক্ত কৰীর' 
প্রস্থটি পড়ার সুত্রে যেমন কবীরকে তার যথাযোগা মর্যাদায় উপলব্ধি করি। তেমনি হাজারী প্রসাদ 
দ্বিবেদীর 'কবীর' গ্রন্থটি পড়ার সূত্রে কবীর-সম্পর্কিত ধারণা আরো কিছুটা বিস্তৃত হয়। 
কবীর-সংক্রান্ত নানান তথ্যাদি এবং তার পদাবলির ভেতর দিয়ে ভারতীয় মধাযুগে 
হিম্দু-মুসলমানের সাধনার এঁকোর রূপটিই যে বিশেষ করে স্থায়ীভাব হয়ে উঠতে থাকে, তা 
বর্তমান ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে হয়। 

হিন্দি ভাষামাতৃক সাহিতোই শুধু নয়,*হিন্দি-বলয়ের জনমানসে ধার স্থান চিরপ্রণম্য, সেই 
কবীরের পদাবলির বঙ্গিকরণে যতই অগ্রসর হয়েছি ততই মনে হয়েছে, ভারতবর্ষের বহুধা 
বিস্তৃত যুগযুগান্তের সাধনার সঙ্গে বহিভারতীয় ইসলামের : সুফি ভাবধারার সমন্বয়ে সয়তরঙ্গে 
ভারতের সংস্কৃতির যে দার্শনিক পটভূমি গড়ে উঠেছে. লোকায়ত কবীর সেখানেই এক 
তরজবিশেষ। ভারতবর্ষের সমন্বয়ী চিন্তাধারার ধারক এবং বাহক হিশেবে কবীর তার জীবন আর 
সাধনার ভেতর দিয়ে ঠার কাল থেকে কালান্তরে এমন এক সামঞ্জস্যর প্রতীক হয়ে উঠেছেন, 
যেখানে আমাদের কালের ধর্মনীতি আর রাজনীতির সামগ্জসানাশক বিষাক্ত পরিমণ্ডলে তার 
বাণীরূশে দুাতিজাত হওয়াতেই তার প্রাসঙ্গিকতাকে উপলব্ধি করা যাবে। 


কবীর লোকায়ত বলেই তার পদাবলির ভাবান্তরে বাংলার লোকায়ত বাণীতেই আমাদের শ্রদ্ধার্থা 
নিবেদিত হতে পারে। এই বিবেচনায়, ভাষাত্তরে পদগুলির শরীরে কখনো কিছুটা অমার্জিত 
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কথাভাষার সংস্থান করতে হয়েছে। বিভিন্ন সাধন-সম্প্রদায়ের নিজস্ব পার্থকা সন্ত্বেও 
সামশ্রিকভাবে যাদের বাংলার বাউল সম্প্রদায় বব জানি, ঠাদের গানের ভাষার উপরিতলের 
রূপটিকে কিছুটা অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি কিছু পদে। যেসব ক্ষেতে মার্জিত ভাষা বাবহার 
করা সম্ভব হয়েছে তা করতেও কার্পণা ঘটে নি। সাধু এবং চলিত ক্রিয়াপদের কোনোটিকে গ্রহণ 
করব--এ নিয়ে কোনো প্রাকসিদ্ধান্ত যে অচল হতে পারে তাবাস্তর কর্মে যে কোনো মুহ্ূতে, তা 
কাজের সময়েই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। প্রতিটি মুহূর্তে সময়ের উজান ঠেলে অগ্রসর হতে 
হয়েছে। আর তা হয়েই বোঝা গেল, আমাদের প্রিয় বাংলাভাষাটির আতুড় ঘরের কান্না, 
শৈশবাবস্থার দেয়ালা। বসস্তকর্ণিক হাতে চেনা-অচেনা জানা-অজানা কত ধাত্রীদেবতার 
কর্মশালা চঞ্চল হয়ে গড়েপিঠে তুলেছে স্ষেহের বঙ্গভাষা-_তার অস্থিমজ্জা, মর্মপ্রকৃতির আশ্চর্য 
সংস্থান। আউধী মাগধী কত বিচিত্র স্পশে গড়ে উঠেছে নবীন রক্তশ্রোত--কত বিচিত্র 
অভিযান! তাই কবীরের ভাষার সঙ্গে মৈথিলী বিদযাপতির ব্রজভাষার সম্পর্ক খুব দূরান্য়ী বলে 
মনে হয়নি। ভাবের দিক থেকে লালনের সঙ্গেও সম্পর্ক তার নিকট আত্মীয়ের। এমনকী যে! 
কবীর শাক্তদের ওপর ধীতিমতো বিরূপ ছিলেন সেই শাক্তসাধক কমলাকাস্ত ভট্টাচার্যর কোনো 
কোনো গানেও কবীরের বক্তবা উপস্থিত বলে মনে হয়েছে, মনে হয় নি পূর্ববর্তী রামপ্রসাদ 
সেনও কোনো ভিন্ন কথা বলছেন। এমনকী কবীরের ঈশ্বর-সংক্রান্ত দার্শনিকপ্রজা কোন 
এতিহাসিক পটভূমিতে সহজিয়া হয়ে উঠল, লোকায়ত সাধনার কোনো পরিপ্রেক্ষিতে কবীর 
ঠার -এক'-এর উপলব্ধিতে পৌছলেন, এই ধরণের নানা প্রশ্নের অনুসন্ধান করতে গিয়ে মনে 
পড়েছে বাংলার ধর্মমঙ্গলের পুরাণ-পাচালির কথাও, রামাঞ্ি পণ্ডিত যেখানে বলছেন-- 


ধর্ম তলা! জবনরূপি মাগাএ ত কাল টুপি 
হাতে সোতে বিকচ কামান। 
ঠাপিস্রা উত্তম হয় তিশুবনে লাগে তয় 
(দায় পলিয়া এক বাম ।। 
নিরজজন নিরাকার হেলা ।তিস্ত অবতাব 
মুকখত বলে এ দদার 
৪7৩তপ: (দেব তানণ সে হয়া একনন 
আনান তত পিল ইজাব।' 
প্রক্ষা হিল মহামদ পিষু হেলা পবা 
আদশ হেল সুলপানি। 
ণানল হিল কাকী বাঠিক হল গাজী! 
ফকির তইলা! যত মুনি।। 
তেঞ্চিয়া আপন তেক লাবদ হইলা মেক 
পরন্দর হইল মলনা। 
চন্দ্রসূর্য আদি দোবে পদাতিক হয়া সেরে 


সাতে মিলি বাজায় লাজলা 


যদিও এসব কথা কৰীরের জীবংকালের অনেক পরের। তবু মনে হয় কবীরকে জানতে গেলে 
এসবের অনুসন্ধানও অপ্রয়োজনীয় নয় কোনোভাবেই। 


যে সত্যধর্মের জন্য কবীর তীর্থ-ব্রত-আচার-প্রতীক-সাম্প্রদায়িকতাকে ত্যাগ করেছিলেন, প্রেমে 

ভক্তিতে কর্মে যে সহজ-সাধনার ভিন্তি তাকে লোকায়ত করে তুলেছে, ঠার বাণী যে তাকে 

একই সঙ্গে সাধক ও কবি হিশেবে আমাদের ভাবায়, সেই তাকেই আমাদের মতিচ্ছন্ল সময়ের 

পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ভাষাস্তরে পাওয়ার এই সামান্য আয়োজন যদি পাঠকদের হৃদয়বন্তার কাছে 
৫৩ 


বিশ্ুুমাত্র আন্দোলন পায়, তাহলেই যথেষ্ট। কৰীর যে বাস্তবিকই আমাদের চৈতনা ফেরাতে 
পারেন, তিনি যে সদূর অতীতের মধ আবদ্ধ থেকে প্রতশালার সাম্ত্রী নন মাত্র, তার জীবন 
এবং দর্শনের ওপর ভিত্তি করে যে আমাদের কালের কথাও আমরা বলতে পারি নিদারুণ 
সংকটের সময়, এই সতা ভারতীয় নাটাসমাজের কেউ কেউ উপলক্ি করেছিলেন। তীল্ম 
সাহনির 'কহীরা খাড়া বাজারমে' তারই প্রকাশ। বাংলা রঙ্গমঞ্জে চেতনা নাটাগোষ্ঠীর 'কবীর' 
প্রযোক্জনা কেই সতাকেই সাধারণের কাছে উপস্থিত করেছিল। 


ভীবপানন্দ লিখিছিলেন- 

মানুষের তু হালে ৩৫ মানল 

থেকে যায়, অভীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে 

আরে! তাবে আরো স্থির দিক নিগার মতা চেতনার পরিমানে নিযন্ত্রিত কাজ 

লতসুল অগ্রসর হয়ে গল জেনে নিতে আসে 

কবি ভাবনানান্দের এই প্রজা এত মর্মান্তিকভাবে স্মরণীয় হয়ে উঠবে তা কি জ্ানভাম! যদি না 
শতাকীব পান্ডে এসে এক অদ্ভুত আধার ধর্মকে কেন্দ্র করে দেখতে হতঃ রক্ত আর 
অগ্রিবাপ্পজালের সমাবোহে কোন ধর্মকে পেতে চায় ধমগৃহের ম্রভিভাবকরা- এই প্রশ্ট্ে যদি না 
বিক্ষত হত ৬বিমাততিব কাছে কেফিয়ত দেওয়ার দামবোধহীন, উদ্ধতার প্রতিযোগিতায় অভাস্থু 
দেনন্দিনে জনৈক উনমানুষের শস্থরগত লঙ্চাবোধ।5 অর্থহীন প্রকৃতির ভেতর নিজের 
অস্তিতকে অরথময় করে তোলা যদি মানুষের সাধনা হয়, তাহলে বলতেই হবে, এত আসুন এত 
বার্রের তিমির মধাযুগের বলা? সাম্প্রতিকে স্বারণীয় হায়ে উঠলেন তার মানবতন্বী চেতনার 
কলাণেই। প্রকতপক্ষে 2. প্রমল সাধনায় ছিল উার বীরত্ব সাধনাই, নির্জন সাহস খাব 
সংগ্রামের অন্কু, সেই কলারাক এই মাতে স্মরণ না করলে মানবজমিনগ যে আবাদ করা যায় 
লা. পরিতহ পাটি মায়। 


৫৪ 





৯ 


কে বুনবে রে প্রেম লেগেছে। বুনবে তানা কে? 
বাম-রসায়ন পানে, ৫ মা, মন যে মেতেছে। 

জট ছাড়াতে গুছি দিলাম-_ভাবলি, ও মা. শোন, 

৫ই তূরি তোর বেচে খেলাম, বুনবে কে এখন! 
প্রেমরসে যা পাই টুয়ানি, সৃতায় দি গো সেই রসানি-_ 
নাচল তাঁনা, 'পাড়েন নাচে, আর কবেকার গুছিও নাচে, 
উাতঘরে তোর কবীর বসে জুড়ল মাগো কী নাটখানা! 
ইদুর শেষে কাটল তানা, বুনবে কে রে বুনবে তানা! 

বল মা, কে রে বুনবে তানা, বল? 


৫৫ 


স্‌ 


ফালা, তুই বুনবি রে তোর হরিলামের তানা। 
সুর-মুনি-নর শতেই দিল যে যার আপন মনখানা। 
তানার ভিতর আডুলপ্রমাণ করবি রে তোর মাপখানা, 
চার বেদ কর চরকি এখন, 
নাটচাই যে তোর বামলারায়ণ-_ পণশ্রকাশ সেইজনা। 
ভবের সাগর কর কতটোধা. ুইখানে তোর রাখ না মাড়ি 
সাড়ির মহনই বয় যে মাড়ি, সেও জানে যে বিরলজনা। 
ঠাদ-সুবুষের গোভায়, ও তোল মাঝ-ছীপে তই মাঞ্জা নিবি, 
তিন ভবনের নাথ রে যখন মাড় মোছে, তই বাধনা দিবি 
শযামলিটে তই বাধনা দে না 
সাফ করে তই সুতায় রে তোর পামনামে বাধ পোরেন-টানা। 
ভরনা যখন হলহ সাধা, তিন খেয়া ভোর পড়ল বাধা, 
পুইবে লা তোবু তালায় বে কোনোই বালব -ঝ্ুলখানা। 
তিন লোকে এক উাতিশালা কর, ভিন্ন ভিন্ন রাখ তানা। 
সন করে তোর আদিপুকষ, পারলুল বসা সেইজনা । 
কবীর বলে, লীন তল লে শুই ভেগাতিতে এই তানা। 
বু) 
কোথায় খুজিস ব্রান্দা আমা 

বয়েছি বে তোর পাশে, 
অন্দরে অসর্জিতদ ও তো লেইন 

ল্াবায় ও কেলাসে। 
নেই আসি কোনো ক্রিয়ায় কর্মে, 

যোশগাবেবাশগি লেই, 
খুজলেই পাবি তরস্ছে, তোর 

একটুকু পালকেহ। 
করীর বলছে, শোন সাধু, ভাই 

প্রাণের প্রাণেই ঠাব বুঝি ঠাই । 


৪ 


আমার নিবপ্তন আর আল্লা একই আছে । 
হিন্দু ভুকক দু নয় আমার কাছে। 
আসি ব্রত না রাখি, জানি না মহরম, 
লিদানে বয় যেন আমি ভাকেই করি স্মরণ । 
আমি পূজো না করি, নমাক্ত করি না. 
আমাব সকল নমস্কাব যে হাদযে নিবাকার। 
আমি হজ না কবি, তীর্থ পুজি নয, 

৫৬ 


আমি 'এক' চিনেছি দুয়ের খোজে নাই; 
অরটা গিয়ে মন লাগালাম নিরঞ্জনে ভাই। 


৫৫ 


পূজো-সেবা-নিয়ম-ব্রত ছোট মেয়ের পূতুলখেলা। 
প্রিয়-ছোয়া না পেয়ে তোত্র এত সংশয়ের মেলা। 


৬ 


মুরশিদ, তোর নয়নমাঝে আছেন নবী। 

তোর চোখের শাদা কালোর নাঝে তারার পিছে অর্থ কবি। 
আখির মাঝে পক্ষ নাচে পশ্ষ্মমাঝে দ্বার, 

ওই দ্বারে এক দুরবিন দিয়ে ভবসাগর পার। 

আমার বাস যে শুনাশহর সব দিয়ে সেথা যায় 

সাহেব কবীর নিতাসাহী শব্দমহল তায়। 


৭ 


জলের ভেতর মাছ পিয়াসী, 

শুনে আমার পাচ্ছে হাসি; 
ঘরের বগ্ত নক্তর কাড়ে না. 

বনে বনে ফেরে উদাসী। 
আত্মজ্ঞানহীন জগৎ বৃথা 

কী মুরা কী বা কাশী। 


দেখো হে তবে কবীর-কর্মটি ! লিপি তো কিছু পূর্বজন্মের। 
যার ভবনে মুনিরও বাধা, বন্ধ সে যে অলখ পুরুষের 


টে 


খোদার যদি মসজিদে বাস, আর মুলুকটা কার? 

তীর্থ মুর্তি রাম-নিবাসী, বাইরে খোজটা ছাড়। 

পুবদিকে যদি হরির বসত, পশ্চিমে তবে আল্লা-মোকাম, 
মনের ভেতর খোজ করে দ্যাখ, মনেই আছেন করিম ও রাম। 
রয়েছেন যত পুরুষ-নারী, সকলের এই রূপ তোমারই । 
কবীর আল্লা-রামের ছেলে, পীর গুরু সে তাঁকেই পেলে। 


৫৭ 





৯০০ 


এমন বিভেদ বেযাডা ভাবী । 

বেদ-কেতাব কী জীন, দুনিয়া, পুকষ এবং নারী! 

এক কুধির এক মলমুত্র একই চাম এক মাস-- 

কে বাউন আর শুদ্দর্র কে, একই বিন্দুধাস। 

মাটির পিশু সহজসুষ্টি. নাদ ও বিন্দু যায় 

মরণ হলে কী নাম হবে তায়, 

প্ড়ায়শোনায় মম কে তার পায় 

বক্ষা রজোগুণেই সেজন, শিব সে তমোগুণেই, সন্ধে হরি সেই। 
এক রামের এই নাম জো রে- কবীর বলে হিন্দু-তকুক নেই। 


৯৯ 


আমি এক-কে একই জানি। 
কেউ বলে দুই, তিন বলে কেউ, 
চিনল না রে. দোজখ তাবই। 
এক পবন আব একই পানি 
এক জোতি সে যাক যেখানই। 
একই কুমোর, একটা মাটি, 
গড়ল বে ভাই কী উাডখানা । 
য়ায় দেখে লুরূ হল 

সক্কালে-_ এই জগৎখানা। 

গর্ব কেন করলি মানব ₹ 

কবীর বলে, শোন সজনা- 
গুরুর হাতে বিকিয়ে দিতে 

কৃষ্ঠা কেন তোর আপনা : 


৯২ 
যাস না রে তুই যাস না বাগালে। 
ফুল ফোটে তোর দেহে। 
ও তোর করণ হল কেয়ারি, আর হাবভাবটাই প্রহরী, 


দুর্মাতি কাক উড়ছে রে তোর সব নষ্টায় সেখানে। 
মনমালী দেয় বুঝেসুঝে সংযনমেরই ব্রেড়া, 

দয়ার খোরায় ক্ষমার পানি ঢাল না আগাগোডা। 
ফুল আর বাগের মধো ফুটল আজব গোলাপ যে, 
মুক্সুতোয় গাথবি সতানামের মালা রে। 

অষ্টু কমল পেরিয়ে লীলা অগম অনান্তের 

কবীব্র বলছে, নেই আসা-যাওয়া চি্তচেতনের। 

৫৯ 


১৩ 


এই ঘটের ভিতর বাগ-বার্গিচা, 
এইখানে যে সজন সারা। 

এই ঘটের ভেতর সাতটি সাগর 
এইখানে ন জক্ষ তারা। 

এই ঘটের ভিতর পরশমণি 
এইখানে সেই রত্লবণিক। 
ঘটেই শব্দব্রক্ষ গর্জে 

ঘটেই উঠল এক ফোয়ারা। 
কবীর বলছে, শোন রে সাধু, 
এইখানে সাই পাই যে সাড়া। 


৯৪ 


সীমার মাঝে চলে মানব, অসীমে চলে সম্ভ। 
সীমা অসীম দুটোই ছাড়ে, যেজন অতলাস্ত। 


৯১৫ 


অঞ্জন অলয়, আর নিরঞ্ন সার। 

এই বুঝে তবে আজ করো গো বিচার। 
উদ্ভব অঞ্জন, তারো বিবর্তন হয়। 
নিরঞ্জন বিনা ভাই কোনো মুক্তি নয়। 
আগম অঞ্জন আর নিগমনও তাই। 
নিরঞ্জন সর্বঘটে রয়ে যান ভাই। 
যোগ-ধান-উপাসনা- প্রমাদ সে হয়। 
করার বলে তো রাম আমার আশ্রয়। 


৯৩৬ 


গগনে ঘনঘটা, ও সাধু, ঘনঘটা গগনে। 

পুবে যে উঠল রে বাদর ওই আর ঝরল রিমঝিম তায়। 

আপপনাপন খেতে বাধ রে আল বাধ 

জব যেবযে যায়. যায়! 

সুরতি নিরতির বলদে হাঞ্স জুড়ে করল চাষ নির্বাণী 

ধান যে কেটে তার নিজের ঘরে আসে 

সে হয় কর্মঠ কিষাণই। 

সম্ুখে দুটি পাত, সেখানে খাচ্ছেন দুজনা- জ্ঞানী আর মুনি। 
৬০৩ 


১৭ 


তিমির সন্ধ্যা ঘনাল ওই. প্রেমছায়া দেহ-মনে। 

পশ্চিম দিকে খিড়কি খুলে ডুব দিবি তুই প্রেম-গগনে। 

চিকমলের রস খানা তুই, তরঙ্গ নিস দেহে, 

শব্ধা-ঘণ্টা-সানাই বাজল শোভাসিম্কুর গ্হে। 

কবীর বলছে, শোন সজ্জন, ঘটের মধ্যে দ্যাখ না এখন 
অমর আত্মজলে। 


৯ টা 


গশগন-গুশ্ফায় অঝর রস ঝরোঝরো। 
না বাজে বাজন রে. উঠল ঝংকার, 
ধেয়ানে বুঝাওত যায়। 

না সেথা পুকরিণী, ফুটিল কমলিনী-_- 
হংস কেলি করে চডল তায়। 

না ওঠে চন্দ তো, দরশে চন্দালো। 
নজরে ইতিউতি হংস ধায়। 

দশম দ্বারে যোগী অলখ পুরুষক 
ধেয়ানে দরশন পাই। 

করাল কাল তার নিকটে নাহি ওরে, 
কামনা-ক্রোধ-মদ-লোভন নাই। 
যুগে-যুগান্তরে তষ্জা মিটাগল, 
করমভরমআদিব্যাধিও ঘায়। 

কবীর ভণয়ল, শুনো রে সন লো, 
মর হয়, তার মুত্যু নাই। 


৯৪০ 


ধধুয়ার রঙে রাঙা হল এই চরাচর, আহা, কী বিস্তীণ-_ 

“ই রাগারুণ দেখতে গিয়ে যে আমিও হলাম রক্তকীণ। 

কত লোক ঘোরে দেশ-দেশাস্তে, সবই তো বধুয়া পাওয়ার জন্য। 
আমার ধধুয়া এলে আঙিনায় সেই তো বিদেশ- মিলনধন্য ! 


২০ 


স্বপ্লে পেলাম সাইকে আমার, 
ঘুম থেকে সাই তোলে। 

ভয়ে থাকি, চোখ মেলি না, কারণ 
স্বপ্নটা ভাঙে বলে। 


৬১ 


কত সুপ ধরে সাই যে আমার-_ 
লিখেছি হাদয়তলে, 

ভয়ে থাকি, জল খাই না. কারণ 
লিখন মুহ্ছবে জলে। 


২৯ 


উচাটন হল প্রিয়ের বিরহে মন। 
উচা্টনে গেল সবকিছু অনুষ্ষণ 

দেহমন কাটে চরকার মতো শুধু, 

শুনা শয়নে জীবন হয়েছে ধু ধু, 

চেয়ে চেয়ে চোখ ভারী হায়ে আসে- 
পন্থা খুজে লা পাই, 

নিঠুর ধধুয়া খোজ করে না তো. 
বিরহকাতর হয়েছ, কিন্তু সম্তাপ করো দূর। 


স্‌ 


স্বামীর সঙ্গে এলাম স্বশুরবাড়ি। 
তার সঙ্গ পাই নি, স্বাদ জানি না তো, 
যৌবন যায় স্বপ্পের মতো, 
সখী-সজনীরা মঙ্গল-গান গায়, 
সুখ-দুঃখের হলুদ দেয় মাথায়। 
বিয়ে হল, তবু বর ছাড়া আমি একাই চলেছি, ভাই-_ 
স্বজন-আত্তীয় পন্থা দেখাল তাই। 
কবীর বলছে, শৌনার পর স্বশুরবাড়ি তো যাব-_ 
তুর্য বাজিয়ে তখন আমার কাস্তকে ঠিকই পাব। 


২৩ 


কনে বউ, কেন আতিয়া ধুসনি তুই £ 

আঙিয়া্টি তোর ছ্ুকরীবেলার: রইল যে তার বিষয়-দাগ, 
প্রিতমটি তোর খুশ না হলে শেজ থেকে ফেলে করবে রাগ। 
স্মরণ-খ্যানের সাবান নে তুই. সত্যনামটি কর দরিয়া, 
স্বৈত-ভাবটা ছাড় না, ও বউ মনের ময়লা ধুক সে তোয়া। 
দ্যাখ ভেবে তুই__তিন দশা তোর কাটল, স্বামীর মোকাম চল, 
ভাতার যে তোর রয় দুয়ারে, পত্ভিয়ে কী করবি বল! 
কবীর বলছে, শোন কনে বউ, চিন্তে এখন কাজল পর। 


৬ 


২৪ 


উড়নিতে মোর, প্রাণেস্বর গো, দাগ লেগেছে। 

পদ্ধতত্ব উড়নি আমার, তায় যোলোশোয় াধনা দেছে। 
বাপের ঘরের উড়নি আমার শ্বশুরঘরে এসে 

মনের সঙ্গে গোল্লায় গেল শেষে। 

রগড়ে ধুলাম, দাগ না গেল, 

জ্ঞান-সাবান যে আনল প্রাণেশ্বর। 

দাগ যাবে তোর, কবীর বলছে, সাই যখন আর 
রাখবে না তোকে পর। 


৫ 

ফাল্ধুন মাস অসে। প্রানপস্থরের পাশে 
নিভিল্ন করবে কে? 

প্রাণেশ্বরের শ্রী তার কেমন ভাষ্য দি! 
ওই রূপেই সত্তা যে। 

ওই রঙ্গে রঙ্গিণী, পান করলাম নিছনি, 
তনুয়ন ভূলে যাই। 

ভাবছ, এই যে হোলি, এ নেহাত মামুলি, 
নয় সে বাচা, ভাই। 

অল্প লোক তো জানে গতির আসল মানে, 
কবীর বলছে তাই। 


২৬ 
আমার মন যে কাদে বাপের নগরে। 
বাপের নগর বিগড়ল যার, ঘরদোরে তার কী হবে রে! 
এই দেহমন হয় উচার্টন, মন লাগে না রে! 
আমার মন লাগে না রে! 
লাখ দরোজা এই নগরে, মাঝখানে ঘাট সমুদ্দুরের, 
বল সখী বল, কমনে এখন পার হব সই এই সুদূরে! 
বাপের বাড়ি বানিয়েছিল আজব তানপুরা-- 
ওই তারে মন ঝন্কে ওঠে রে। 
তার ভাগুল খুটি, তারগুলো সব ছিড়ল যখন 
কেউ কিছু আর বলল না তো রে। 
কাল ভোরে কি শ্বশুর-নগরে...? 
তার যা ইচ্ছা তাই তো হবে, শরম ভরম ওই হাতে রে। 
আমি সিনান করে কনের মনে রয়েছি যে তার পথের পানে 
ঘোমটা খুলে দেখতে দে না, মিলনরাতি আজ এখানে। 
কবীর বলছে, কাল ভোরে তুই ওই কথাটাই করবি মনে, 
বান্দা রে তুই করবি মনে। ঘুম আসে না আজ শয়নে। 


৩ 
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৭ 


সজনী লো, আমি আজ প্রিয়-অভিলাষী। 
যৌবন এল আর বিরহের সন্তাপ' 
জ্ঞান-গলি দিয়ে যাই আমি গরবিনী। 
জ্ঞান-গলিতেই শার চিঠিখানি পেযে যাই-- 
সংবাদ পাঠালেন তিনি। 

চিঠিতেই লেখা আছে অগম্য বার্তা যে, 
মরণের ভয়টিকে আর কি গো চিনি। 
কবীরের কথা শোন, ওরে ভাই সঙ্জন, 
বর দিয়েছেন আজ অবিনাশী যিনি। 


টা 


না পারি গো তোমার কাছে আসতে এবং 
তোমায় ডেকে আনতে, 

এমনি করে প্রাণটা নেবে বিরহদহনাস্তে! 

এই দেহ তো পুড়িয়ে যাব__ 
স্বর্গে যাবে ধোয়া, 

এই দহনে জল দিয়ে সেই রাম না করুক দোয়া। 
স্বালব দেহ, করব কালি, লিখব রামের নাম; 
করম্ক সে কলম হবে, 

লিখব এবং ফিখব এবং পাঠাব তার ধাম। 
প্রদীপ করে এই দেহকে, সলতে দেব প্রাণ 
দেখব কখন তার মুখানি সেই আলোকের সিঞ্চনে অল্লান! 
মুক্তি না দাও বিরহিণীর, 

দেখাও তোমার রাপ; 

অষ্টগ্রহর দহন যে আর সইতে পারি না। 


৬৪ 
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২০১ 


নয়ন-অন্তরে এলে গো তুমি আজ 
বন্ধ করে ফেলি দু-নয়ন, 

না হোক দেখা আব কাউকে, তোমাকেও 
দেখতে দেব না গো দেব না। 

কবীর বলে তাই যেখানে সিদুরের 
রেখাটি দিতে হয়, কাজল তাতে নয়; 
যে চোখে রাম হন, সেখানে অন্োর 
কোথায় কীভাবে গো আসন হয়। 
প্রতীতি মনে নেই, নেই তো প্রেমরস, 
শরীরে নেই তত ভঙ্গি; 

কী ভ্তানি কীভাবে যে খেলার প্রতিভায় 
প্রিয়ের হব আমি সঙ্গী। 


৩০ 


প্রয় জেগে আছে আর কী করে ঘুমাই রে! 
গাচ সখী হল শুধু সঙ্গের সাথী রে। 

ওই রঙ্গেই আমি রঙ্গিণী হয়েছি 
প্রিয়-রঙ্গের আমি কিচ্ছুটি পাই নি। 
জাদরেল শাশুড়ী ও ননদিনী রয়েছে 

আর আছে দেওরানী, ভয়ে বুক কাপছে-__ 
ভয়ে ভয়ে থেকে প্রিয়-মর্ম যে পাই নি। 
দ্বাদশের পরে ওলো শয়ন তো রয়েছে__ 
তার ওপর আমি আর উঠতে যে পাবি নি, 
ওই লজ্জায় বড় লজ্জায় মরি যে! 
দিন-রাত বুকে শুধু বেদনায় মরছি, 

তার কথা শুনি নি তো, কই তাকে জানলাম! 
প্রিয়-সঙ্গের সুখ আমি আর কী জানি! 
কবীরের কথা এই, ওলো সখী সেয়ানী, 
সদগুরু বিনা প্রিয়-সঙ্গটি হয় না। 


৩১ 


নয়নে কৃঠরি করি, মণি হল পালক্ক তাই 

পলকের চিকটা ফেলি প্রিয় দিলদারও হল 

প্রিয়কে পত্র লিখে পাঠাতাম বিদেশ হলে 

তনু-মনে এই নয়নে রয়েছে সে. আর কী বলে 
তাকে সব বার্তা পাঠাই! 


৫ 


৩২ 


এই কথাটা দেখাদেখির, হয় না সে তো লিখে। 
বর-কনেতে মিললে, তখন বব্রযাতির ফিকে। 
কাগজ লেগে কাগজী, আর সেও তো বিষয়ী-_ 
আত্মদষ্টি লিখবে কীসে! সব যে প্রপরীর। 


৩৩ 


দম্সিত আমার, অবিনাশী; হে ভক্ত-পাবন, আর কবে দেখা পাব? 
জলে জস্ম জলে বাস, তবু কেন মেটে না পিপাসা ? 

পথ চায় বিরহিনী, তোমার মিলন হবে-_-এই তার আশা। 

ঘর ছেড়ে বের হলাম তোমারই জন্য আমি, ও চরণে হয়ে আছি লীন। 
ব্যাকুল হয়েছি ঘরে, আমি আজ: যেমন গো জল বিনে মীন। 
দিলে তো অরুচি, রাতে ঘুম নেই, ঘর-দোর উচাটনে যায়-_ 
শযা বৈরী হল যে আমার, জেগে জেগে রাত কাটে হায়! 

ত্রমি যে আমার স্বামী, ও স্বজন, দাসী এক তোমারই তো আমি, 
হে দীনদয়াল ওগো আটা তুমি, প্রবল, এখন তবে দয়া করো স্বাযী। 
দয়িত, এ প্রাণ আমি এখন ছাড়ব যদি তুমি না আপন করে নাও। 
তাই এ কবীরদাস প্রবল বিরহে বলে, প্রভু হে, আমায় দেখা দাও! 


৩৪ 


ননদিশী খান্ডারনী-_ দি 
উচিয়ে রয় নিশিদিন 
সুমতি ভাল্লাগে না। 

নিশিদিন ধধুর নামে রহি রহি রঙ্গ লাগে 

সতবীদের সঙ্গ করে হেসে খেলে কাল কাটালাম, 
তাই বড় ভয় লেগেছে। 

ধধুর উচু অট্টালিকা-_-. ওইখানে উঠতে গেলে 
প্রাণে মোর কম্প লাগে। 

তবু সুখ চাইলে, শরম ছাড়াটাই কাজের কথা, 
প্রিয় কিছু নিবিড় হবে। 

গুঠন উন্মোচনে অঙ্গের সমর্পণে 


নয়নের | 
কবীরের হক কথা শোন ওরে ভাই তুই সঙ্জ্ন, 
যে চতুর সেই তো জানে 
যার দয়িতের আশা নেই সেই করে পশুশ্রম 
নির্মাণে তার অঞ্জন। 


তত 


৩৫ 


বধুয়া জাগাল ওরে, যখন ছিলাম আমি ঘুমে অচেতন। 
এ দীনা পরেছে তার চরণ-কমলে রাখা নয়ন-অঞ্জন। 
ঘুমের জড়িমা আর দেহের অলস যাক 
বধুয়ার কথা প্রেম-সাগর সমান। 
ওইখানে আমি আজ করে লেব শ্লান। 
জনম জনম ধরে কী পাপ জমেছে ওরে 
সবই তার ধুয়ে দেবে আমার সিনান। 
শরীর-প্রতিমা যবে জগৎ-প্রদীপ হবে 
রবে তায় একখানি শ্রীতির পিঞ্জুল-_ 
পঞ্চতত্ব তেলে ব্রন্ম-অগ্নি স্বেলে 
দীপখানি হবে ওবে অতীব মঞ্জল। 
বধুয়া আমার নিজে প্রেমসুরা দিয়ে তার, নিজেও আকণ্ঠ পানে মস্ত মহারাজ। 
বিরহ-আগুনে দেহ স্বলে-পুড়ে খাক হল, ভালো তো লাগে না কোনো কাজ। 


উচু অট্টালিকা-পবে আমি তো উঠেছি ওরে 
কাল যে এখানে গতিহীন। 
কবীর বলে বে তাই বিচাব করেছি ভাই, 


মরণ আমায় দেখে ভয়ে হল ক্ষীণ। 


৩৬ 


আমার স্বামী বসত করে অগম পুরীতে, 
আমি ওইখানে যাই, যাই রে। 
আট কুয়া আর নয়টা পুকুর, জল আনে তায় ষোড়শ নারী, 
ছলকাল এক জলভরা ঘট, মরমরা তাই রয় দূলারী। 
চন্দনের এক ছোটকা ডুলি, 
ছোট্কা চাট্টি বাহক আছে তার; 
রাখল আমায় সেই দেশে রে, 
ওইখানে কেউ স্বজন নেই আমার। 
আমার প্রভুর মহল উচু, 
বিষম বাজার সঙ্গে যে রয় তার; 
পণ্য-পাশেের দুই বেলে রয়, মুক্তা-হীরক গুনবে সাধ্য কার! 
কবীর বলছে, শোন ধধুয়া, এইটি আমার দেশ; 
যেইজনা যায়, আর ফেরে না, বলব কী সন্দেশ! 
৬৭ 


৭ 


কোটি ভানু আর শশি তারা সব ছত্রছায়াটি পায়। 

মনে মন আর নয়নে নয়ন, নয়নে ও মলে এক হয়ে যায়। 
সুরত-সোহাশী, ধধুর মিলনে অঙ্গের আখি বোজ-__ 

কবীর বলে রে, পরশ প্রেমের মিলনে পাবি সে সুরত-রসের খোক্জ। 


৩৮” 


গাও কুলবতী মঙ্গলাচার। 

ঘরে এল রাজা রাম ভাতার। 

তনুরাগে মন অনুরাগী হলে বরযাত্রী এ পঞ্চতরিকা-__ 
যৌবনমদেমত্া আমি গো, রামদেব মেহমান আমার । 
শরীর-সায়রে করব বেদিকা. ব্রচ্ম! কইবে বেদ-বচন, 

রামের সঙ্গে সপ্তপদী গো. ধন ধন্যি বরাত আমার । 
তেত্রিশ কোটি দেবতা এল রে, এল রে আঠাশ হাজার মুনিও, 
কবীর বলছে, চললাম আমি, অবিনাশীজন খসম আমার। 


৩৯১ 


আমার ধুয়া রংরেজ , তাই রাঙালো আমার চুর্নি। 

বাগারুণ হল তারই ছোয়া পেয়ে শ্যামবর্ণের উড়নি। 

এ-রং ধুলেও যায় না সহজে, দিলে দিনে আরো মঞ্জল-_ 
£খ-আছাড়ে কলুষ ধুয়ে সে রাঙালো চুর্নি কী বিপুল! 

ভাবকুণ্ডের ন্গেহজল্ে তার প্রেমবর্ণের মস্কন। 

চতুর বধুয়া রাঙালো যে তাই, সে পরম জ্ঞানী সজ্জন। 

বধুয়ায় দেব সবই যা আমার- _ তনু-মন-প্রাণ-ধন। 

কবীর বলছে, রংরেজ তুমি দয়াল: তাই তো নিয়েছি তোমার নাম। 

শীতল চুর্নি জড়িয়ে আমিও হয়েছি পূর্ণকাম। 


৪০ 


পাহাড়ে পাহাড়ে কেদে ফিরি আমি, নয়ন যে খোয়া যায়। 
সে-জড়ি পাই নি, যাতে এ-জীবন অস্তত বাচে: হায়! 

এ নয়ন সবলে, ক্ষণে ক্ষণে আমি তোমাকেই শুধু চাই, 
তোমায় পাই নি, আনন্দ লেই, বেদনা আমার তাই। 
সুখে আছে সব সংসার, সব খায়দায় শুতে যায়; 

দুঃস্বী এ দাস কবীর জাগে যে নিরস্ত কাক্সায়। 


শু 


৪৯ 


রূাপ-রেখা নেই যার অধরা সে, হয় নি যে দেহী। 
প্গন-মগ্ডল-মাঝে রয় সেই পুরুষ বিদেহী । 

ও সাই আমার গুণ্গো, তুমি ভিন্ল আর কেউ নয়। 
যে বলে সাহেব দুটি, সে মানুষ অনাকুলে বয়। 
সগ্ডশের সেবা করো, করো লাভ নিগুণের জ্ঞান। 
নিপ্শ-সগুশাতীত যেইজন, সে আমার ধান। 


৪. 


সেইজনা, সাধু, উতবোয় নঙী, 
মন্‌ ছাড়ে তার অহং যদি। 
কেউ বলে মুই জ্ঞানী বে ভাই, 
কেউ বলে মুই ত্যাগী, 

কেউ বলে মুই ইন্দ্রিয়জিৎ, 
অহং সবার লাশি। 

কেউ বলে মুই যোগী রে ভাই, 
কেউ বলে মুই ভোনী, 

অহং আমার দূর হজ না, 
কেমন ধাচব বোশী। 

কেউ বলে মুই দাতা রে ভাই, 
কেউ বলে মুই তাপস, 

আপন নামে নিশ্চিতও নয়, 
মায়ায় সবার আপোস। 


সব ঝুঁটা সব মিত্যে। 
কেউ বলে সব ধর্ম সাধা, 
কেউ বলে সব ব্রত, 
অহং-গেরো ছিডতে নারে, 
কবজ মাথায় কত 
গাবব-গুমর সব ফুঁডে 
কিছু করার শক্কি নাই, 
কবীব ভণয়, প্রভুর চাকর 
শ্রাপদে পায় ঠাই। 


৪৩ 


পুথি পড়ে পডে জগৎ মরল, পণ্ডিত কেউ নয়, 
প্রিয়ব একটি আখর যে পড়ে, পণ্ডিত সেই হয়। 


৬৬ 


5৪ 


আগম অগোচর গম্য নন যিনি, দীপ্তি পায় তাহে জ্যোতি । 
করীর বলে, পাপ-পপুশ্য হয় না তো রাখে হে যেই জন নতি। 


৪৫ 


বুঝেসুকঝে পাড়ে তুই জল খাবি রে! 

যে আটিবর ঘরে বসে, জেনে রাখ শ্ষ্টা সে 
ছাপ্নান কোটি কত যাদব মেশে, 

আর কত মুনি রে. আষ্টাশি হাজারে 

এই মাটি নিল তার সব অবশেষে । 

পদে পদে হজ গোর কত পয়গম্বর, 

মিশে শিয়ে সবই তার হল মাটি বারবার। 
বুঝেসুঝে ওরে তুই জল খাবি রে! 
বিয়োল রে কত সব-_ শোণিতের ধাবা 
ওই জলে মিশে যায় _পখ, নরে নষ্টায়, 
নদীজবল হল তাই নরকের বাড়া। 
হাড়-মাস থেকে যে দুক্ষটা ঝরেছে-_ 
কোতধেকে এল দুধ, তুই বল, পাড়ে £ 
দুধটা যে খাচ্ছিস, কোত্থেকে পাচ্ছিস 
শুচিবাই কেন তোর মাটির এই ভাড়ে £ 
বেদ-কোরানেরে ছাড়, এসবে কী হবে আর! 
কবীরের কথা শোন, তোর মনে বিভ্রম-_- 
পাড়ে তোর বিভ্রম. এই তোর কর্ম! 


৪৩৬ 


শোন রে সাধু, পাড়ে নিপুণ কসাই। 
ছাগলী মেরে ভেডীর পিছে ছুটল ও যে 
দিকা-দরদে নাই। 
চান কনে ও তিলক কেটে বসল দেবীপুক্জোর পাটে. 
আত্মা মেরে এক পলকে রক্তনদী বহায়। 
পুণ্য অতি, উচ্চ্কুলে জন্ম রে তার-__ 
সভার মাঝে সেই অধিকার চায়। 
দীক্ষা্টি চায় এর কাছে সব, 
শুলেও হাসি পায়। 
পাশপখাজলনের কথা শোনায়, 
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৪৭ 

অব্ধূত ওরে, কুদরতিব কী লীলা, মবি ! 

দীন হল তার কৃপায় রাজা. সম্রাট হল দীনভিখারি। 
শবঙ্গ-ফল হয় না তাই তো, হয় না নে ভাই চন্দন-ফুজ, 
শ্রীনশিকারি তো জঙ্গলে. আর সিংহ ঘুরল সাগরকুল। 

এরগু গাছ করল রে এক মলযশিত্রি, চারদিকে ওড়ে তার সুবাস। 
তিন লোক ব্রন্ষাণ্ড রইল খগ্ডমাঝে, অন্ধর চোখে এই পরিহাস। 
পঙ্গু পেরোয় সুমের পাহাড়, তিন ভুবন সে ঘুরল রে, 

বোবায় প্রকাশ জ্ঞান-বিজ্ঞান, শুদ্ধবাণী সে বলল রে। 

আকাশ ধেধে সে পাতালে পাঠায়, শেষনাগ করে স্বর্গবাস। 
কবীর বলছে, রাম যা করেন, তাইতে মানায় রাজার কাজ । 


৪৮ 

পিউ তই ওরে অভিমানী একবার, 
চাদরটা পুরোনো যে, সংসারে ছারখার। 

জোড়াতালি দিয়ে তুই আঙ্গে তো জড়ালি-__ 

পাপে আর লোভে নোহে ময়লা যে করালি। 

ভ্ঞান-সাজি দিয়ে তুই ভালো করে ধুলি না. 

এই পরে গেল তোর জীবনের বুদিন। 

ভালো আর মন্দের তুই কিছু দেখলি £ 

শঙ্কা যে এত ওরে জানপ্রাণ ভাবলি-_ 

মানসম্মান সব এটাতেই বাখলি। 

কিন্তু এ জিনিশটি অন্যের, ভেবেছিস ? 

কবীর তো বলছে রে, মমতায় রেখে দিস-- 

একবার হারালে ও , আর ফিরে পাবি না। 


৪৯ 


খুজতে খুজতে কবীর, সজনী হারালো রে আপনায়। 
বিন্দু মিশেছে সিক্ধৃতে: তাকে কত আর খোজ্জা যায়! 
খুজতে খুজতে কবীর, সজনী হারালো যে আপনায়। 
সিদ্ধ মিশেছে বিন্দুতে, তাকে কত আর খোজা যায়! 


১ 





৫৩ 


আসা লেই, কোনো যাওয়া নেই, কোনো মরা লেই, কোনো বাচা নেই। 
রহি রহি আমি আনন্দে শুধু গুরুকথা শুনে, আছে এই। 


জীবিতে ও মৃতে কোনোখানে আমি নাই। 


৫১৯ 


অবধৃত ওরে. মত হয়েছে মন। 

সমাধির মাঝে গগনরসটি খেয়ে, উজ্জ্বল হল এই ব্রিভুবন। 
জ্ঞানকে সে গুড়, ধ্যানকে মহুয়া, সংসার ভাটি করে 
সুধঙ্গা-নারী সহজের মাঝে খাচ্ছে এবং খাওয়াচ্ছে সেও, ওরে! 
দুই পাত্রের মুখ জুড়ে দিয়ে কাম-ক্রোধ দুটি পলতে হয়েছে তায়. 
মহারস তাই টুয়োচ্ছে আর সংসার-পাশ বিমুক্ত হয়ে যায়। 
শুন্যমহলে মাদল বাজছে, আমার এ-মন নৃত্য করছে তাই-_ 
গুরুপ্রসাদে যে অমৃতফলটি সহজেই আমি সুবুঙ্গা থেকে পাই। 
পূর্ণমিলন হলে সুখ হয়, তপের তাপন যায়। 

কবীর বলছে, ভববন্ধন ছ্িিড়লেই জ্যোতি, জ্যোতির স্পর্শ পায়। 


৫ 


পান করে নে মাতাল ওরে, 
নামের অমর রস খা না রে। 
বালো ছিলি হেলায় খেলায়, 
বৃদ্ধ হলি কফে মজলি, 

নড়তে নারিস খাটবিছানায়। 
কষ্তরী রয় তার ভিতরে, 

বনের মাঝে ঘুরল হরিণ; 

দুঃখ পেলি সদগুরুবিন-_ 
দেহের বৈদ মিলল না রে। 
সঙ্গে ও তোর কেউ যাবে না 

৮১৬ 


ধাচবি দিন গুরুই নে না। 
চৌরাশিতে উদ্ধার চাস, 
ছাড় কামনার বেদন রে; 
কবীর বলে, শোন সঙ্জন, 
ভরল বিষে চুল-নখরে। 


৫৩ 


চতরালি দিয়ে পাবি না চতুর্ভজে, 

মন যদি তোর মাধবে না থাকে বুঝে। 
জপতপ-ব্রত-পূজ্জোয় কী তুই পাস, 
হদায়ে দু-মুখো ভাব ব্রেখে যদি যাস। 
ছোড়ে দেনা তই লোভ আর ।লাকাচার, 
ছেড়ে দেনা ভাই কাম-ক্রোধ-হংকার। 
কর্ম করতে অহম-এ বছ্ধ হলি, 

পাথর পেয়ে যে তার সেবা করে গেলি। 
কৰবার বলে তো সহজ সাধো রে ভাই, 
ভাবের মানুষ পায় তবে রঘুরাই। 


৫৪8 


ংটো কী আর ধাধবি চাম' 
চিনলি না তোর আত্মারাম। 
ন্যাংটো হলেই যোগ যদি হয়, 
বনের হবিণ মুক্ত কই! 
মুণ্ড মুডোলে সিদ্ধি হয় তো 
স্বর্গতি ভেড়া পাচ্ছে কই: 
বিদ্দুটা তোর রাখবি ধরে-_ 
তাইতে কি ভাই তরবি ওরে? 
হিজডেও কেন পরমগ্তি পায় না! 
কবীর বলছে, শোন, তবে শোন, 
রামনাম বিনে সিক্ধি কারোর হয় না। 


৫৫ 


মন, মিছে তই হল্লা মচাস। 

চান করে আর ছ্কুস না কাউকে, ফুল বেলপাতা তুই চডাস। 

মুর্তি বানায় নিজের হাতে_ _জগজ্জন যে ফলটা চায়, 

মন্দিরে কত পুজ্জো করে সব. ব্রত করে কত তীথে যায়। 

চলতে-ফিরতে পায়ে বাথা করে, কোনখানে রাখি দুঃখটায়! 
৭৪ 


ঝুট কায়া এই ঝুট মায়া সব কুটমুটে মিলে ঝুট হয়ে যায়। 
গাই বাজা হলে দুগ্ধ না দেয়, কোনখানে লোকে মাখন পায় £ 
সত্য যে থাকে সৎসঙ্গে, মার পড়লেই মিথ্যা যায়। 

সাচ্চা বস্ত্র যেইখানে রয়, কবীর বলছে তাই-_ 

সহজেই তার দর্শন মেলে ভাই।. 


৫৩৬৩ 
গুপ্ত প্রকট হয়ে একই সব চিহ, 


৫৭ 


বেদ-কেতাব তো মিথো ব্রে ভাই, মনের চিস্তা কই যায়? 
দমট্রকু যার স্থির হল রে, ছজুর খোদায় সেই পায়। 

বান্দা রে খোজ মনটাকে তোর, 

রোজ রোজ বৃথা হয়রানি কেন আর-_ 

এই দুনিশাটা শহর, মেলা; নয়দুয়ারিটা ছাড়। 

ঝুট পড়ে-পড়ে খুশ হয় সব- বাজে বকবক করে, 
সাচ্চায় যার হক আছে সেই জগতকত্ঠা মুঠিতে নাই, ওরে! 
আসমানে এক সাগর ভাসছে, গোসল কর না ভাই, 
চর্মচক্ষে চেয়ে দ্যাখ তই. সবখানে পাবি তাই। 

পাক আল্লায় সবকিছু পাক। অন্য থাকলে, শঙ্কা করবি মনে। 
কবীর বলছে, করিম-কর্ম করবে যেজন, জানবেশড সেইজনে। 


৫৮ 


ওরে, এই দুজনা ব্রাস্তা পেল না। 
বেশ্যার পায়ে রইল পড়ে, দেখ রে হিন্দুয়ানা। 
মাসতুতো বোন বিয়ে করে, ঘরেই ঘটক পায়। 
বাইরে থেকে মুরদা এনে সাফসুতরে সেবায় চড়ায় ভাই; 
সবজনা হয়ে এক সজনা গুষ্টিসুদ্ধু করল রে বড়াই। 
বলছে কবীর, কোনখানে যাই বল তুই সজ্জা! 

৭৫ 


৫৯ 


কোখেকে এল দুই ঈশ্বর, ঘোরায় কে সে মায়ায় £ 
আল্লা রাম আর করিম কক হজরত এক ছায়ায়। 

গয়না হল এক সোনাতে: ভাব দুটা নেই তায়; 
কথায়শোনায় কুলুপ দে তোর 

ও পার্গী, সব সমান জানিস নমাজ ও পৃজায়। 

সেইজনা হয় মহেম্বর, মহস্মদও সে-ই; ব্রন্মা আদম কয়। 
কেউ বা ছিদু, তুরুক বা কেউ, এক জমিতে রয়। 
মৌলানা হয় কোরান পড়ে, বেদ পড়ে কেউ পাড়ে। 
ভিল্ল নামে ডাকল রে সব একমাটির এই ভাড়ে। 

কবীর বলছে, ভুল দুজনা:; কেউ তো ওদের রামকে নাহি পায়। 
কেউ খাসি কেউ গরু কাটে. বথাই জন্ম যায়। 


৬০ 


না জানি তোর দয়াল কীরকম! 
দয়াল কি তোর কালা ? 

কীটের পায়ে নৃপুর বাজে-_ 
দয়াল শোনে তাই। 

জঙ্থা জটা রাখলি রে তই, 

তিলক কেটে ফেরাস কত মালা। 
অবিশ্বাসের চাকুটা তোর অন্তরে যে, 
এর মাঝে তুই দয়াল পাবি ভাই। 


৬৯ 


সাধু, পাগল হয়েছে জগতখানা রে আজ। 
সতা বললে মারতে আসছে, মিথ্যায় সব কাজ: 
হিন্দু বলছে রাম আমার তো মুসল্লি রহমান, 
নিজের ভেতর লড়ছে দুটেয়ে মর্মটা অজ্ঞ্ঞান। 
দেখেছি নিয়ম ধর্ম এবং প্রাতঃঙ্গান যে করে, 
আত্মা ছেড়ে সে পাথরপুজোয় নষ্ট জ্ঞানকে ধরে। 
আসন করছে- _হামবড়া ভাব. বত অহংকার 
গাছ-পাথরের পুজো করে আর তীরথে ও ব্রতে নকে ভোলায় তার। 
মালা পরে আর ট্রপি পরে আর ছাপ লাগায় সে তিলক কাটে রে ভাই, 
সাথী, শব্দই ভুলে যায় গানে, আত্মার খোজ নাই। 
আয়া-অভিমানে মন্ত্র দেয় রে ঘরে ঘরে সব যায়, 
গুরুর সঙ্গে শিষারা ডোবে, অন্তকালে যে আফশোস করে হায়। 
দেখেছি অনেক আউলিয়া পীর পড়েছে কেতাব-কোরান, 
মুরিদ করল, কবরও দেওয়াল, খোদায় তো অজ্ঞান: 

৮, 


হিন্দুর দয়া, তুর্কির সব মেহর দেশানম্তরে ; 

আজ, আগুন লেগেছে ঘরে। 
এই বিধি নিয়ে হাসছি চলছি, নিজেদের বলি সেয়ানা; 
কবীর বলছে, শোন ভাই সাধু, এর মাঝে কে সে দেওয়ানা £ 


৬২ 


কাজি, তোর কেতাব নিয়ে কেমন বাখানি ! 

গড়তে পড়তে দিন যে গেল, 

বললি না এই গতির কথা জানি। 

শক্তি, স্নেহ ধরব আমি: ছুন্নতে মোর স্বীকার নাহি ভাই। 
আমায় যদি তুরুক করেন খোদাই, তবে ছেদটা কেন নাই! 
ছুল্নতে হয় তরুক যদি, নারীর তবে কেমন বিচার হয় £ 
অর্ধাঙ্গিনী পায় না ছাড়া, হিন্দু হয়ে রয়। 

হিন্দু তুরুক কোথেকে সব. চালান কে এই পথে; 

হৃদয় খুজে দেখ রে তবে স্বগ-নরক আসছে কোথা হতে। 
কেতাব ছেড়ে রাম ভজ্জো রে, 

পাগলা, ও তোর জুুমটা যে ভারী! 

কবীর ধরে রামের চরণ, তুকুক মানে হারই। 


৬৩ 


পগ্িতে বল, কোথায় শুচি ঠাই। 
বসলে যেখা ভোক্জধন করে যাই। 


মাও যে এটো, বাপও এটো, 
এটো র্রে যেই ফলটা লাগে; 
আসাও এটো, যাওয়াও এটো, 
এটোই হতিদ তুই অভাগে। 
আগুন এটো, পানিও এটো, 
এটো রে যে ব্াল্লা করে; 
হাতার এটো অন্নে লাগে, 
খাদ) খাদক এটোয় ধরে। 
পণ্ীী দিলে সেটাও এটো হয়; 
কবীর বলে, সেজন শুচি, 
যেন হরিভঙজন করে বিকার ছেড়ে বয়। 


0) 


৬৪ 


আর নয়, এই বিজন বিভুই ছেড়ে আব্জ তবে চল্গি। 
এই সংসার কাগজ -পুরিয়া, ধুলায় হবে সে ধূলি। 
কাটায় কাটায় সংসার ছায়, জড়িয়ে পড়লে মরণ, হায়! 
আঙ্খন লাগলে কাটাঝোপ এই সংসার হবে ছাই। 
কবীর বলছে, ঠিকানা কেবল সদগুরু-নামে পাই। 


৬৫ 


প্রেমের ঝুলা দোলা রে কেউ--_ 
প্রেমরসে এই ভুজস্তস্তে 

তনু-মন আজ দোলা রে। 
নয়নে বাদর করুক আমার, অন্তর ঘনঘটায় ব্রে-_ 
আয়, তোরা আয়, শুনিয়ে যা সব 

ধধুর ব্যাকুল কথায় রে। 
কবীর বলছে, দাও সঙ্জন ধধুর ধেয়ানে মনটারে। 


৬৩৬ 


াচো, হয়ে মন্ত ও মন; 
বাজে প্রেমরাগ অনুক্ষণ, 
করে সব শব্দ-শ্রবণ। 
রাহু-কেত নবগ্রহ, 
জন্ম ও মৃত্যুও 
নাচে আনন্দরসে। 
নাচে সব, বসুন্ধরা 
নাচে কান্নায় উলসে। 
ফোটা আর তিলক পরে 
বসেছিস মাচায় ওরে, 
হবি তুই সুষ্টিছাড়া ? 
মন আমার হাজার কলায় 
নাচে তাই, শ্রষ্টা যা চায়-_ 
তে হন আত্মহারা। 


৬৭ 


আক্তা যা তোর, ছাড়বি কী তায় ? 
প্রাপ্ত যা তোর. ছাড়লে ভ্যা্সী। 


ভবের ভাবনা নয় রে শুধু, 

রা 
বন আর ঘরের ভাবনা ছাড়লে, 

কবীর বলছে _-সে বৈরাশী। 


৬৮ 


বান্দা, ও তোর, বান্দামি কাম; 
হবর্রিবোল ছাড়া সব হারাম। 

দূর যাবি তুই চিনতে নারিস, 
এইখানে তোর নেই সোকাম। 


চলবি রে তই একার পরে 
মাঝখানে তোর নেই আরাম। 
ভবের সাগর বিষমপাড়ি, 
নাম নে রে তুই, বল শ্রীহরি। 
কবীর বলে-_-থাকব সে থান, 
রয় যেখানে রত্নিধান। 


৬৯ 


শুরু বিনে দাতা নেই, জশৎ ভিখাবি। 
ভ্রিলোক ব্রক্ষাণ্ডে তিনি দয়িত সবারই। 
অপরাধী তীর্ঘে যায়, তীর্থে কোথা ত্রাণ? 
কাম-ক্রোধ-মলে দেহ ধুইবে কোনখান £ 
কাগজে বানানো নৌকা, মধ্যে ভারী লোহা-_ 
শব্দভেদ না জানিলে সব যাবে খোয়া 
মাঝ-দরিয়ায়, তাই কবীর যা বলে : 

ভুল করে লোকে কোথা খুজে খুজে ফেরে। 
সদগুকরু আছে এই দেহের ভিতরে। 


9 


সদগুরু রয় লীলায় যেথা, সেথায় তু বসম্ভ। 
পরম জ্যোতি সেইখানে যে, রয়েছে সাধুসন্ত। 
বাজলা হলে সেইখানে তার দ্ধ ধুন বাজে । 
চারদিকে সব বইছে জ্যোতি ধারা-_ 
উতরোবে তায়, এমন সেজন বড়ই বিরলপালা। 
কোটি কফের জোড় হল হাত 

৮ 


গুহায় যে ফিরবে না ওই সিদ্ধিমান। 


গগনে শিয়েছে, নেই আসা-যাওয়া তায়। 


৭ 


থাকব না আর মাটির ঘরে, 
হরির সঙ্গে থাকলে সুখখ। 
ঘর ভাঙা, তার বেড়া ঝরঝর, 
শার্জায় মেঘ, কাপছে রে বুক। 
দশ দুয়ারে জ্াাগজ তালা, 
দুর যাওয়া-আসা কী ঝকমার্ি! 
কবীর বলছে, শোন বে এখন 
ভাঙেন যে, সংবারণ তারই । 


৭৩) 

দেহধাবুপের দণ্ড যে ভাই সন্ধলে ভোগ করে-_ 
জ্ঞানীর দশু তার হানে আর মুর্খ যে কেদে অরে। 
তাগ করে সব রইল, কিন্ত বেতাগ হয়েছে, হায়: 
তীরগুলো সব শেষ হলে তাই কার্মুক ফেলে যায়। 


৮১ 


নগ 

পাকে পাক দিলে জাতাকল, দেখে কবীরের চোখে জল । 
পাটায় পড়লে সবহাই ওরে ছাতু হয়ে যায়, ভাই। 

ও বীর পথিক, অমন করে গো অঝোরে ফেন্গে না জল! 


৫ 


পাগল রে তুই জ্ঞান পেঙ্ি না বিচার করে! 

জনম গেল বথাই ওরে! 

চোখ থোকে যায়, শুনতে শুনতে কান থোকে যায় ভাই, 
থোকল যে তোর জ্রীমস্ত ওই কাম্া, 

জন্মমরণ থোকল রে তোর, থোকল না সেই মায়া। 

কাস আছে ঘটে যদ্দিন, জীবে মায়ার তোয়াজ করে, 
ভক্তি জন্মে, হরির চরণ-নিবাস-ভাবের জন্ম যে নেই ওরে! 
তার কিছু! আর নেই রে সর্বনাশা । 

কবীর বলছে, হার নেই তার-_ 

বুঝদারি জন খেলতে পারলে পাশা। 


৭৬ 


বেদ বলে নাকি সগুণ করছে নিগুণে বিশ্রাম। 

শোন রে সোহাশী, সগ্ুণ ও তোর নিগুণ ছেড়ে চক্ষুটা মেলে 
দ্যাখ না নিজের ধাম। 

ওইখানে তোর দুঃখ-সুখের কিচ্ছু কি পাবি আর ! 

কেবল সেথায় দর্শনই আট যাম। . 

ওড়না নূরের, শয়ন নুরের, রয়েছে রে তোর নূরের শিথান। 

কবীর বলছে, শোন সজ্জন সদগুরুজন নূর তামাম। 


৭৭. 


এদেশ এমন, ফিরবে না কেউ আর 

যেইজনা যায় এদেশ, কেউ তো দেয় শি কোনোই খবর সেখানকার । 

সুর-মুনি-নর পীর-আউলিয়া দেব-দেবী আর গণেশ 

জন্ম জস্ম ঘুরল কতই ব্রক্ষা-বিষ্ু-মহেশ 

যঙ্গম যোগী দিগম্বর আর সন্ন্যাসী দরবেশ 

চুটকিধারী ও সুষ্ডিত কত পণ্ডিত পেল স্বর্গতি, নয় জাহান্নমের শেষ। 

বিজ্ঞ গুণী ও চতুর কতই দীনভিখারি ও সম্রাট সব নরেশ-_ 

কেউ বলে রাম, রহিম কেউবা, কেউ বলে শুধু “আদেশ । 

ভেক ধরে সব ঘুরতে ঘুরতে খোজ করে সেই দেশ। 

কবীর বলছে, শেষ নাহি পায়, শেষ নাহি বিনা সদসুকু-উদপদেশ। 
৮১ 





টে ৃ | 

সাধু, ধোকার কথা কাউকে বলা যায়! 

গুণে নিষ্ণ, নির্ভণে গুণ- এই বাট ছেড়ে বাইরে কি যায়। 
অন্জর অমর সব লোকে কয়, অলখ সেজন ব্যাখ্যানে নাই--. 
স্বরাপ-বর্ণ কিছুই তো নাই, 

সব ঘটে তবু রয়েছে রে সাই! 

পিশের, ব্রন্মাণ্ডের কথা বলল লোকে, 
কোনখানে আদি অস্ত রে পাই! 

পিগু তো ছাড়, রইল যেজন ত্রল্জাগুকে ছাড়ি 
সেই তো হরি, সেই তো হরি-_ 

কবীর বলছে তাই। 


৭৪ 


আজ কেমন করে তোমার দেখা পাই! 
তোমার দেখা না পেলে যে মন মানে না সাই! 
আমার সেবা আবিল, নাকি বুঝলে না গো, অবুঝজনা-_ 
এই দুজনার মধো বলো দোষের ভাগী কোন সেজনা! 
তোমায় বলে রাজার রাজা, তিনভবনের নাথ, 
বাঞ্ধা তুমি পণ করো- 
আমার হল হরিরসনা। 
এখন তমি আমায় ডাকো 


৮০ 


গুরু অজর সিদ্ছিখোটা খাইয়ে দিল ভাই । 
গুরু আমায় সিদ্ধিঘো্টা খাওয়ান যবে ভাই, 
সেদিন থেকে মিটল আমার সকল দোটানাই। 
নামৌবধি খেলুম আমি অধর-কটোরায়, 
কূমতি মোর তপ্ত রসনায়। 

ব্রদ্মা-বিষুঃ পেল না তায় 

শন্তু খুজে জনম গোয়ায়, 

নিরতি আর সুরতি করে যেজন এটি খায়, 
কবীর বলে-__সেইজনা তো অমর হয়ে যায়। 


৮১ 


অগম অগোচর কেমন তিনি, তাই বলছি, বোঝো বাবা, এই--_ 
যা দেখা যাচ্ছে হে, তেমন তিনি নন, 
তিনি যা হন, তা তো বলার নেই। 

১০] 


কথা বা ইঙ্গিতে কীভাবে বলি বলো, 
বোবার গুড় খাওয়া যেমন হয়: 

চোখে না দেখা যায়, মুঠোয় আসে না সে, 
অথচ তার পেকে দূরে সে নয়। 

আমার গুরু এই এমন জ্ঞানকথা আমাকে কন; 


৮২ 
কী বলবি বলার আশে; 
বলতে বলতে তত্ব নাশে। 
বলাতি বলত বিকার বাড়ে, 
চুপ থাকা তবু কী বিচারে। 
সন্তু পেলে শুনবি বলবি: 
অসস্তে ভাই মৌনী ধরবি। 
জ্ঞানীকে বললে উপকারী: 
মর্খকে বলা ঝকমারি। 
আধ ফাকা ঘট কথায় বাড়ে; 
ভরলে, কথা ঘটটি ছাডে। 


৩ 


পশ্ডিতে হব বলছে ঝুটা। 
আগুন বললে প্রডেই যাবে, 
জল বলে তধে তষ্জা মিটা। 
ভোজন বললে পেট ভরে, তবে 
সবলোকে তো তারণ পাবে। 
মানবসঙ্গে টিয়াও বলে-_ 
হরিবোল, হব্রিপ্রভাব কোথা: 
জঙ্গলে সে উড়াল দিলে 
নামের প্রেমটা রইবে কোথা! 
সত্প্রীতি বিষয়-মায়ায়, 
হরিভক্তের সেই তো দাস; 
কবীর বলছে. প্রেম না এলে 
বন্ধনে ফমপুরেই যাস। 


৮৮৪ 


৮৪ 


তুমি যে বলো ওহে নন্দনন্দন, 

নস্দ হন তবে কাহার নন্দন £ 

আকাশ পর্থিবীও ছিল না যদি তবে, 

কোথায় ছিল ওই তোমার নন্দ ? 

লক্ষ চৌরাশি যোনিতে ভ্রমণে সে নন্দ ভ্রমণে যে ক্রাস্ত হন? 
ভাগা বড় তাই ভাবল অভাজন। 

পড়ে না সংকটে জন্মমরণের, নামটি হল যার নিরঞ্জন রে: 
দাস এ কবীরের ঠাকুর এমনি যে 

মা-বাপ কেউ তার নেই রে নেই রে। 


৮৫ 
পড়ো ভাষা সংস্কৃত, নিজেকেও ভাবলে জ্ঞানী । 
আশাতক্টার প্রবহণ-- সেখানেই করলে গাহন, হায় সজনী ! 


কামজ্বর সহ্য করো। 
গাগরি মাথায় ধরো-_ 
হুকুম আর তামিল তোমার, শুই গাগরি। 
কেন তই বইলি বোঝা? গাগর্রি ভাঙ না সোজা। 
বধুয়ার পরশ নে না তুই এখনই-- 
কবীরের সাহ যে বলে. ও সজনী! 


৮৬ 


আমায় বেবাতা আজ পেল । 
জীব এসেছিল এইখানে, ততো কোথায় গেল ? 
আকাশে গগন পাতালে গগন দশদিক গলে গগন ছায়, 
আনন্দমুল প্ুরযোজ্ম সদা, 
ঘটের বিনাশ গগন না যায়। 
পঞ্চ তত্ত্ব মিলে কায়া হল, 
ভম্ব কী করে এল বল? 
কিন্ত কর্ম সষ্টি কার ? 
হরির ভিতরে তনু আর এহ তনুর ভিতরে আছে হরি-_ 
নিরস্তর সে সকল-মাঝানে। 
হরিনাম তই ছাড়িস না ভাই, কবীর বলছে-__ 
সহজে যা হল, হল ব্রে। 

৮৫ 


৮৭ 
আনন নন যন্থ-প্রাদন- 


বাদল হাচ্ছে কর তরহীন. শ্রবণ- সেও তো কর্ণবিহীন, 
শ্রবণ আর শ্রোতা উভয়ে লঙ্খু। 
পাঠ লে, তবু সুবাস কিন্ত সমভা নেই, তবু হয় অবসর: 


এই বোঝে সার মুনির চিতত। 


৮৮ 

কাপের তরে ফিলব আপনি! 

পামকে পাব ছাডলে পাচ তস্ত বচনি। 

সাটিল গুণ শুষল পানি, পানি মিলল তেজে, 

7৬ পবনে মিলল, পবন শব্দে মিলে সহজ সমাধি যে? 
যেমন ধু সোনার অলংকার, 

পরতে শেলে- একের গুপর এক মিলিয়ে সবটা একাকালু। 
অমন আমি ছাড়ব লোকাবেদ, 

শুশানাধ কাল আমার খুচবে ভেদাভেদ 

ভলেবর সব তরঙ্গ যে তরঙ্গিনী হয়, 

অমন আমি দেখতে হব তায়। 

আমাল স্বামী সুখসাগর, কবীর বলে তাই, 

হংস এসে হংসে মিলে যায়। 


৮৭ 


তোমার উচু দালানকোতা দেখব বলে, প্রিয়, 

তাই চলেছি ভোমার পানে, তোমারই ওই গুহ 
শুভ উচ়, হলুদরঙা কিনারটিতে তার 

বায়েছে ধাধা নাম-দড়ি এক, দুইটি বাতি আর-_ 
চাদ -সুকযের সমান তারা, মধাখানে পথ, 

পাচ পচিশ আর তিন মিলে সব তৈরি হল ঘর-_ 
চৌধুরি মন রইল, প্রিয়; জ্ঞান-কোতায়াল মুন্সিটিও , 
চারদিকে তার হাটবাজারি দেখছি অতঃপর । 
আটিখানা ঘর, দশ দরোজা, নয়টি কপাট তারই-_ 
গবাক্ষে তার রইল চেয়ে রূপসী এক নারী, 

মাথার ওপর পেটরা ধাপি দিব্যি আছে তার। 
কবীর বলে, গুর-চরণ যাই গো বলিহাবি ! 

সম্ত সাধু সওদা করে, ভাই, 

'পস্তাল তাই আকাট হাদা মুর্খ আনাড়ি। 


৮৬ 


৯১০১ 


মন না রাঙিয়ে যোগী রাঙালি কাপড়! 

আসনে বসলি ওরে মন্দিরে তোর-_ 

ব্রহ্মাকে ছেড়ে তুই ধরলি পাথর 

মন না রাঙিয়ে যোগী রাঙালি কাপড় 
দাড়ি রেখে যোগী তৃই ছাগল যে হয়েছিস। 
জঙ্গলে ধুনি ভ্বেলে বসলি তো. বলি-_ 
কাম নাশ করে শেষে হিজড়ে যে হলি। 

মুণ্ডিত হলি যোগী, রাঙালি কাপড়, 

গীতা পড়ে পেলি ওরে মিথায় জোর! 
কবীরের কথা ওরে শোন, সাধু শোন, 
তোকে ধরে যমছ্থারে রাখবে এখন। 


5/ 
হ/ 


দে পানা তই আগুন এখন, জালিয়ে দে ঘরখান। 
ওই কারণেই ধন্দে পাড়ে মন করে আনচান। 

এব ডাইনি এখন বাস করে মোর ঘবেল ভিতবে 

সে নিতা মামার হাদয় কাটে নিপুণ কামড়ে 
ডাইনির পাচ ছেলে নিশি- দিন তো নাচায় বে। 
কবীর বলাছে_-হলাম আমি ওইজনাদের দাস: 
ডাইনি সাঙ্গ থকেও আমার মন হল উদাস। 


৪৯ ২ 
বোল তবে তুই বিজ্ঞ ওরে, বিচার করে দাখিল 
« কি পুরুষ, না ও নারী। 
বাউন ঘরে বামনী ও যে. যুগিরও খুগিনী, 
কলমা পরে তুর্কিনী ও. কলিকালে একা 
বর বরণও করল না ও. বিয়াও হল না, 
পৃত বিয়োল তবু. ও যে আদির আইবুডি' 
নেড়ে, চলো সকলে তার রইল পায়ে পড়ি। 
বাপের ঘরে রয় না ও যে, শ্শুরবাড়ি যায় না, 
স্বামীর সঙ্গে শুচ্ছে মুখপুড়ি, 
কবীর বাল- জাতকুল খেয়ে 
যুগযুগ্াস্ত রইল যে সে আদির আইবুড়ি। 

৮৭ 


৪) ও) 


জলে আগুন, পাত্রখানা খাক হল যে পুড়ে, 
বিচার করে বিজ্ঞজনে দক্ষিণে উত্তরে । 
গুরু আগুন লাগিয়ে দিল, স্বলছে চেলা, আগুন বিরহের; 
তুচ্ছ তণ রইল ধ্েচে, পর্ণে যে তার মিলন হল ঢের। 
ব্যাধ লাগাল দাবদাহ, আর হরিপ কেদে মরে, 

যেই বনে সে খেলত রে সেই বনকে আগুন ধরে। 
জলেই প্রোজ্বল সে আগুল, বহতা নদী রয়, 

জজ ছেড়ে মাছ রইল এখন, ভবের সাগর অস্রিবুকে বয়। 
আগার হল নদনদী সব, ঘুমটা গেল ছুটে, 

করীর দেখে মাছগুলো তাই বৃক্ষ-পরে উঠে। 


৪ 


ফকির আমার ভিখ মাগে রে, 
একদিনও না দেখি তারে। 
এমনি যে গো দীনভিখারি-_ 
মাগন বিনা দেয় সে ছাড়ি, 
তার কাছে কে টুকনি ধরে! 
কবীর দিল সেইজনাকে 
কাঙাল হয়ে আপনাকে - 
হবার যা তা হোক না ভারী 


৪১৫ 


সহজ সহক্ত সব লোকে কয়, কে সহজ চেনা দায়: 
সহজে যেজন বিষয় ছেড়েছে, সহজ সে. বলা যায়। 


প্রসন্ন বাধে যেজন পঞ্চ, সহজ সে.বলাযায়। 


সহজে সহজে সব চলে গেল- -সুত-বিত-নারী-কাম: 
এক হয়ে মিলে রয়েছে কবীব ভৃত্য, প্রভু তো রাম! 


সহক্জ সহজ সব লোকে কয়. কে সহজ চেনা দায়; 
সহজে যেজন হরিকে পেয়েছে, সহজ সে, বলা যায়। 


চচ 


৯৬ 


সাধু, সহন্জ সমাধি ভালো । 

সুরতে সেদিন অস্ত থাকে না লো। 

চোখ বুজে আর কান ঢেকে আমি দেহকে দিই না কষ্ট, 
চোখ মেলে হেসে হেসে দেখি তার সুন্দর রূপ পষ্ট। 
যা বলি. তা নাম; শুনি যা, স্মরণ; যা করি, ভঙ্না তাই; 
গহ-উদ্যান একাকার দেখে দ্বেতভাব মিটাই। 
যেইখানে যাই, বিহরণ তাই; যা কিছু করি, তা সেবা; 
শয়নে থাকলে, তা দণ্ডবত পূজি না অন্য দেবা। 
শব্দে আমার মন অবিরত. মল্সিন বচন ছাড়ি। 

উঠতে বসতে ভুলি না সেজন. এমনই মিলন তারি। 
কবীর বলছে. উন্মনী হয়ে আমার সে-গান গাই। 
সুখ-দুঃখের পরে এক সুখ পরম, সেখানে যাই। 


৯৭ 


উলটে ঢোকে আপন-মাঝে। স্কত্ত জ্যোতি অনস্ত। 
সাই-সেবকে এক হলে হয় প্রমোদখখত বসন্ত । 
যোগী সে হল, ঝলক পেল, মিটল উচাটন। 
উলটে ঢুকে আপন-মাঝে ব্রহ্মসম হন। 


৯৯৮ 

গগনে দামামা বাজল, নাকাডা হানল ঘা। 

ক্ষেত্র ডোকেছে শোৌর্শালী, তো লড়কে যা। 

ভগাৎ পেযোচ্ছে যে বাণ ভয়, সেই তো আমার আনন্দ । 
কবে সে মতা হানবে আমাকে, দেখব পণ পবমানন্দ। 


০৯০৯ 


লাধু. সহভে কাযা শোধা। 

লটের ভেতর বাজটি যেমন, ভাইতে পত্র-ফল-ফুল-ছায়া; 
কায়ার ভেতর বীজ বিরাজে , বীজের মধো রয়েছে কায়া। 
অগ্নিপবন-সলিল পর্থী-নভ সেজন ছাড়া মিলবে কি ভাই! 
পণ্ডিত, কাজি, করো নির্ণয় আপন-মাঝে তোমার কী নাই। 
কতলভরা ঘট করলেই থাকে, বাইরে ভেতর একটি সে, 

নামটি যে ঠার বলতে মানা, দ্বৈত হবেন সন্দেহে । 

কবীর বলছে. শোন রে সাধু. সত্াশব্দ আমার সার। 

আপন যে কয় আপন-মাঝে, আপন হল স্রষ্টা তার। 


৮৯ 








শ 





১০০ 


যা ছিল বলার, বলে দিয়েছি তা, এখন কিছুই নেই। 

দুই গিয়ে এক হয়েছে, নদীও চলল সমুদ্রেই। 
সমাধিতে মন লেগেছে আমার, পৌছে গেল সে শূন্যে-_ 
ঠাদ নেই, তবু ঠাদিনী রয়েছে অলখ নিরঞ্জন রে। 

গগন গরজে, অমৃত বরষে' বাদল গভীর ধারায়, 
চারিদিক ঘিরে বিদ্যুৎ, ভেজে কবীর আত্মহারায়। 


৯০ 


শব্দ-সংকেত 


বর্ণানুক্রমিক প্রথম ছত্রের সুচি 


শাব্-সং 
পদ-সংখ্যা ২ 


জোলা-_ চঞ্চলপ্রবৃতি মানুষ। তানার ভিতর-_- শরীরের মধো। আঙুল প্রমাণ মাপখানা-_ শরীরের 
ভেতর অঙ্গুষ্টমাত্র জীবকে পরিমাপের উপায় করো। নাটাই-_সুতো গুটোবার চরকি। নাটাই বা লাটাই 
উচ্চারণভেদে উভয়ই প্রচলিত: রামনারায়ণ__ রাম অর্থে চেতন, নারায়ণ অথে অচেতন। মাড়ি-_ 
সুতোয় মাঞ্জা দেবার মতো করে বিশেষভাবে তৈরি মাড়। চিটও বলা হয়। এখানে ত্রিগুণাত্মক শরীর। 
সুতো-প্রস্তুতির এক পর্বে যেভাবে পরিষ্কার করে নেওয়া হয় সেরকমই কায়া-শোধন বা 'যৌতি' করা 
প্রয়োজনীয়। 'হঠযোগ-প্রদীপিকা'-য় বলা হচ্ছে_-- ধৌতি, বস্তি, নেতি, ত্রাটক, নৌলিক ও কপারলভাতি, 
এই ছয়টি কর্মকে ষটকর্ম বলা হয়। এই ঘটকর্ম গোপনীয়, দেহশুদ্ধিকারক এবং নানাবিধ গুপজনক, 
(এইজনা) যোগিশ্রেষ্টগণ ইহাদের আদর করিয়া থাকেন।" কিন্তু সিদ্ধপন্থীর পক্ষে ঘটক অতাবশাক 
নয়। সিদ্ধগুরুর কৃপায় টার দেহে যে স্বাভাবিক সহজকর্ম সাধিত হয়, তাতেই মেদ-ল্লেক্সা এবং 
কামক্রোধ অর্থাৎ দৈহিক এবং মানসিক মল ক্রমশ দূর হয়। কুত্রিম যোগপদ্থীদের মধো সকলের ক্ষেত্রেই 
যে তা প্রযোক্তা, এমনও নয়। প্রাণায়ামের মাধামেই সাধারণত মলশুদ্ধি সপ্তব হাতে পারে। চাদ -সুরুয- 
চাদ অর্থে ইড়া এবং সুরুয বা সূ অথে পিক্গলা নাউ়ী। মাঝ-দীপ--- মধাবর্তী দীপ। এখানে সুযুদ্গা। 

মাঝ-দীপে মাণ্তা দেওয়ার অথ মন দ্বারা সুযুঙ্গার শোধন। তিন ভবনের নাথ-- মন। শ্ামগিটে ধাধনা- 
সুতো পরিষ্কার করার সময় যদি কোনোভাবে ছিড়ে যায়, মিটি দেওয়া প্রয়োজন তখন, আর সেই শিট 
শ্যাম নামেই হওয়া বাঞ্চনীয়: ভরনা-_ অর্থাৎ পুরে ফেলা। মাকুর ভেতর নলিতে সুতো ভরা। কাপড় 
বোনার জনা পোডেনেব সুতো মাকুর নলিতে জডানো থাকে । তিন খেয়া-_ সুতোর পরিমাপ । মূলে দ্বিল 
'পাঈ করি জব ভরনা লীনহো, বৈ পাধে কো বামা ।/ বৈ ভরা তিষ্ঠ লোকহি গ্লাধে, কোই ন রহতা উবানা।' 
অর্থাৎ সুতো পরিষ্কার করে যখন হরিনামের সুতো ভরবে তখন রাম নামের দুটি অক্ষর তাতে দেধে নিও 
শাতি যেমন ঠিন ফেহতায় সুতোর গাট বাধে, মাদক 'তিলোক' বলা হয় (হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদী এখানে 
বঘেলখাগুর রাক্তা 'নীক্তক' -এব প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্র। বিশ্বনাথসিংজী দেব বাহাদূর-কৃত পাখশুখগ্ডিনী 
টাকার অবলম্বনে একথাই জানাচ্ছেন। এই চীকাই বঘেলখন্তী টীকা হিশেবেও পরিচিত 1), সেইভাবেই 
তুমিও ব্রেলোকাকে বেধে নাও এই নামে, তাহলে আর কোনো বস্তই উদ্ধত থাকবে না। উনান শব্দের 
অর্থ এখানে কাপড়ের যে সুতো বাইবে থেকে যায়। অনুবাদে মূলের এই ভাবটিকে অবলম্বন কারেই তিন 
খেয়া করা হয়েছে এবং উবানের অথ ঝালর করা হয়েছে। তিন লোকে এক উাতশালা.. এই 
তানা-__-ভিলোককে ঠাতশালা কবে. সুতো অর্থাৎ শরীরকে আলাদা করে যদি পুরুযোন্তমকে সেখানে 
বসাতে চাও তো বসাও অর্থাৎ এই হরিনামরূপ কাপড়ের প্রতিটি সুতোকে এমনভাবে একহে বসাও 
যাতে আদিপুরুষময় হয়ে যায় এবং তুমি নিজ্কের প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করতে পারো। কবীর তাই বলছেন 
এইভাবেই কাপড় বুনে তিনি জোতির্ময়ের ভেতর মিশে গেছেন। 


৪ এবং ১৫ 


নিরঞ্জন__ সাধারণ অর্থে নিগণ ব্রহ্ম, বিশেষ অর্থে শিব। নাথপন্থীদের নাথ যেমন। মধাযুগের অধ্াত্ম 
সাহিতা এই নিরঞ্জন শব্ঘটিতে আকীর্ণ বলা যায়। বাংলায় ধর্মমঙ্গলের ধর্ম নিরঞ্জন হিশেবে পরিচিত 
হয়েছেন। বৌদ্ধসহক্তিয়াদের সংশ্রবও এই শব্দে নিহিত) কবীরের পদে নিরঞ্জনের একাধিকবার উল্লেখ 
আছে। কবীরের রামই নিরঞ্রন: আবার এমনও দেখতে পাওয়া যায়”_'গোবান্দে চু নিরঞ্জন', অর্থাৎ 
গোবিন্দ, তুমিই নিরঞ্রন'। 
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স্বিবেদীজী লিখেছেন--.“নিয়ঞ্রনী সাধুদের এক সম্প্রদায়কে রাজপুতানায় পাওয়া যায়। কথিত আছে ওই 
সম্প্রদায়ের প্রবর্তক স্থায়ী নিরানন্দ নিরগ্রন ভগবানের (নি্ণ) উপাসক ছিলেন। তবে আজকালকার 
নিরঞ্জন-মত অনুযায়ী অনেকেই রামানন্দী বৈরাগীদের মতোই রাম-সীতার উদ্পাসনা করে, শালগ্তাম শিলা 
এবং গোমতী-চক্তকেও মান্য করে (“ভারতবহীয় উপাসক সম্প্রদায়', দ্বিতীয় ভাগ, প্‌ ১৯৯)। 
শ্রীক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন আজ অবধিও উড়িয্যায় নিরঞ্জন-পন্ব জীবিত রয়েছে, নিষ্ঠণ সাধনার 
প্রভাব ভারা ছড়িয়েছিলেন। এখান থেকে পছ্ছের শিক্ষা মধ্যদেশ এবং পূর্ব প্রান্তেও পৌছেছিল। পশ্চিম 
ভারতেও এদের প্রভাব এখনো দেখতে পাওয়া যায় ('মেডিয়াভেল মিস্টিসিজম', প ৭০৭)। হালের 
অনুসন্ধানে জানা গেছে বঙ্গের পশ্চিম দিকে তথা বিহারের পূর্বাংশে আজো এক ধর্মমত বয়েছে যার 
দেবতা নিরঞ্জন বা ধর্মরাজ। আমি আমার 'কবীরপন্থ' শীর্ষক নতুন বইখানিতে জানিয়েছি এক সময় এই 
ধর্মসম্প্রদায় ঝাড়খণ্ড, এবং রিওয়া অবধি প্রচলিত দ্বিল। পরবর্তীকালে এদের সমস্ত পৌরাণিক আখ্যান 
কবীর মত-এ গৃহীত হয়েছে, কিন্তু তার অর্থ বদলে গেছে।” নিঞ্জন শব্দের বিকৃতি কবীর পদ্থীদের দ্বারাই 
হয়েছে। এবা মন অর্থেও নিরঞ্জন শব্দের ব্যবহার করেছেন। কিন্তু পরম্পবাগত দিক থেকে, কী কবীবেব 
প্রার্টীন ধানী, কোনো ক্ষেত্রেই নিরঞ্জনকে মন (বা ভগবানের অতিরিক্ত অনা কোনো বস্তু) হিশেবে 
ভাবনার সমর্থন পাওয়া যায় না। নিরাপাধি নি্ণ গোবিন্দকে যে কবীর “নিবঞ্জন' সম্বোধন করেছেন তা 
আগেই উল্লেখ করা হায়েছে। ধার কোনো রাপ নেই মুদ্রা নেই মায়া নেই সবকিছুর অদ্তীত যিনি, কবীবেব 
কাছে তিনিই 'নিরঞ্জন'। এই প্রসঙ্গে ৪১ এবং ৮১ সংখাক অনুদিত পদ ত্রষ্টব্য। 

কবীর সংসাবকে অঞ্জন বলেছেন। উৎপত্তি, পরিবর্তন. আগমন-নির্গমন, যোগ-ধান-উপাসনা-- 
সমগ্ত কিছুই অঞ্জন, সমন্ত কিছুই কলধিত। নিবঞ্জন বা অমল একাকী বামই সর্বঘটে বিরাজমান। কবীব 
পরিফাবই বলেছেন নিরঞ্জন এক এবং মন আবেক “কবীবপস্থ্বেব উৎসাহী চেলারা নিবঞ্জন শব্দটিকে 
সীমাবদ্ধ করেছেন যেভাবে, সম্প্রদাষেব কাছে দেই আধাবেই নিবঞ্জনের অর্থ যে মন হযে দাডাবে এতে 
কিছু অনায় নেট" স্বিবেদীর্ী একথাই বলেন এমত উদাহবণে-_'না হজ জা না তীবথ পৃজা।/ এক 
পিছাণা তৌ কয়া দুজা।)/ কাঁহে কবীর ভরম সব ভাগা।/ এক নিবঞ্জন সু মন লাগা।।” 
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নাদ ও বিদ্দু-- 'নাদ' বলতে সাধাবণভাবে আমরা ধ্বনি বা শব্দ বুঝে থাকি। অধ্যাস্ম-জগতে এই ধবনি বা 
শা বা নাদ-এর সম্পর্কে বিস্তর মালোচনা হযেছে। সৃষ্টির মূলে নাদ বা শব্দেব মহিমা সর্বত্রই স্বীকৃত। 
গোগীনাথ কবিরাজ লিখছেন-_“ভারতবর্ষের বৈদিক, তান্ত্রিক এবং অনানা সাধনাব চবম সিন্ধান্ত ইহাই 
এবং অন্বেষণ করিলে জানিতে পাবা যাইবে খ্রিস্টীয়. মোহাম্মদীয প্রভৃতি অন্যান্য দেশেব সাধনতন্তবেবও 
ইহাই সার কথা।” কৃষ্ণ-যজুর্বেদীয় 'তেজো-বিন্দুপনিষত বলছেন-_ 'তেজোবিন্দুঃ পবং ধ্যানং, 
বিশ্বাতীতং হৃদি স্থিতম।/ আনবং শাস্তবং শাক্তং স্ুলং, সৃষ্ষ্ষং পবঞ্চ যৎ।।' অর্থাৎ, 'তেজ আব বিন্দু 
ধ্যানের পর বিশ্ব সংসারের অতীত তিনি হীঁদযে আছেন। সকল ব্রক্ষেব অণুতে স্থূল শিবলিঙ্গ জগম্ময এবং 
সত্যের সৃষ্ষ, আর সকলের পব যিনি।' ('যোগিবাজ শ্যামাচবণ গ্রস্থাবলী', পঞ্চম খণ্ড) 
গোপীনাথ কবিবাজজ আরো বলছেন-_“সৃষ্টিব অতীত ম্পন্দহীন যে মহাসত্তা স্বপ্রকাশভাবে নিত্য 
বিদামান রহিয়াছে তাহা একদিক হইতে দেখিলে যদিও স্পন্দেব অভ্তীত, তথাপি অন্যদিক হইতে দেখিতে 
গেলে তাহাকেও স্পন্দময় বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয। এই মূল স্পন্দই আত্মাব স্বাতস্ত্যরূপ পরাশক্তি । 
স্থাতস্ত্রা বা মহাশক্কি সর্বদাই আত্মার সহিত অভিন্নরাপ একরসভাবে বিদামান থাকে। কিন্ত স্বাতস্ত্রোর 
মাহাত্বাই এই যে উহা আত্মার সহিত নিতা অভিন্নকপে থাকিয়াও ভিন্নবং প্রতীত হইতে পাবে, এক 
থাকিয়াও অনেকবৎ প্রকট হইতে পাবে এবং নিষ্কিয় থাকিয়াও অনন্ত ক্রিয়াবিলাসরূপে আত্মপ্রকাশ 
করিতে পারে। এই যে মূল স্বাতস্ত্া, ইহাকে অদ্বৈত তান্ত্িকগণ বিমর্শশক্তিক্পে বর্ণনা কবিয়া থাকেন। যে 
পরমসত্তার সহিত উহা অভিন্ন তাহাকে তত্রশান্ত্ে প্রকাশ নামে অভিহিত করা হয়। প্রকাশ ও বিমর্শ দুইই 
এফ, অথচ এক হওয়া সন্তবেও উভয়ে অনির্বচনীয বৈলক্ষণা রহিয়াছে। কারণ, প্রকাশ বিমর্শহীন অবস্থায় 
স্বরাপত থাকিলেও ব্বপ্রকাশ বলিয়া পবিগণিত হন না। বিমর্শ ব্যতিরেকে প্রকাশ এবং অপ্রকাশ উভয়ে 
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কোনো পার্থকা থাকে না।"... | 

** সৃষ্টির পূর্বে নিতা-সতারূপে শঙ্ষই বিদবাযান রহিয়াছে, বিলবাকানেযেরন 
করিয়া বুঝিবার জনা ইহাকে পর্ণপ্রজা বা মহাপ্রজ্ঞা বলিলেও ক্ষতি হয় না। বৌদ্ধগণ ইছাকেই 
প্রজা-পারমিতা বলিতেন। ইনি সমগ্র জগতের প্রসূতি, শুধু জগৎ কেন, বুদ্ধ, বোবিসত্ব, সিদ্ধবগ এজন 
কি ঈশ্বর ভাবেরও প্রসূতি। কারণ এই পু্ণহস্তাই মূল এয ইহা পরমেশ্বরের অথবা আত্মার স্বভাব বন্ত 

থাকে না. সুতরাং আত্মা স্বরূপস্থিতিকালে কখনোই পৃণহস্তা বিরহিত হইয়া থাকে না। 51. 
107-এর 0০97৩1-এ যে বিবরণ আছে তাহা অক্ষরে অক্ষরে সতা। অর্থাৎ 71 ৬০10 ৪5 ৯1011 
0904 910 0106 ৬/৫ ৪৯ 0041 “৬//৫" শব্দে এখানে মূল শঙকে লক্ষা করা হইয়াছে। 
শব্দ-ব্ন্ম ইহা ছাড়া অতিরিক্ত কিছুই নহে" (মহামহোপাধায় গোপীনাথ কবিরাজ 'বচনা স্লেন', প 
১৩৯-১৪০) 

'বিন্দু' সম্পর্কে তিনি লিখছেন-_-দ্বৈতবাদিগণ বলেন চিৎশক্কি অথবা পরমেশ্বরের নিতাসমবেতা 
পরমাশক্তি বিদ্দু নামক শুদ্ধ অচিৎ পদার্থকে স্পশ করিলে বিশ্দু ক্ষ হইয়া সৃষ্ট্রির সুচনা করে। তাই 
পরমেস্বরী শক্তি ক্রিযাশক্তি রূপেই বিদ্দুকে ক্ষন করিয়া থাকে ইহা মনে রাখিতে হইবে। ইছার যেটি 
রাডার নীর রানার গারিলারিরালানানিজিজিলানিরিতিন 
(এ পু ১৪২) 

সাধক নানারকম সাধনার মাধামে কুগুলিনী শক্তি জাগ্রত করেন। সাধারণ মানুষের ভেতর কৃগুল্লিনী 
অধোমুখ থাকে। তাই সাধারণ মানুষ কাম-ক্লোধের বশীভূত। সাধক এই অধোমুখী কুগুলিনীকে উধ্বমুখী 
করার চেষ্টা করেন। কুগুলিনী উদ্বুদ্ধ হয়ে আরো উর্ধবগামী হলে তার উদ্মেষকে 'নাদ' বলা! হয়। 
গোপীনাথ কবিরাজ বলছেন---যখন পরমেস্থরের স্বরাপৃতা চিৎশক্তি এই বিন্দকে আঘাত করেন, 
তখন বিন্দু ক্ষুব্ধ হইয়া নাদরূপে প্রসার প্রাপ্ত হয়। বিন্দু ক্ষুক না হইলে নাদের আবির্ভাব হইতে পারে না 
এবং মহাশক্তির স্বাতস্ত্ামূলক আঘাত বাতিরেকে বিন্দুর ক্ষোভ সম্পাদিত হয় না।” (এ প ১৫০) নাদের 
প্রকাশ হলে তার বাক্তরূপই মহাবিন্দু। এই বিন্দু তিন প্রকার-_ ইচ্ছা. জ্ঞান এবং ক্রিয়া। যোগীদের 
পরিভাষায় সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নি বলেও কথিত আছে। এমনকী ব্রচ্জা, বিষ, শিবও বলা হয়। এই নাদ 
আর বিন্দুই অখিল রক্ষাণ্ডে ব্যাপ্ত অনাহত নাদের বাষ্ট্রির মধো বাক্ত রাপ। অর্থাৎ যে নাদ অনাহত হয়ে 
বিশ্বে বাপ্ত, তারই প্রকাশ ব্ক্তির মধো হালে তাও নাদ-ই। 

“বদ্ধ জীব স্বাস-প্রশ্বাসের অধীন হয়ে (এই স্বাসের সংখা দিন-রাতে চব্বিশ ঘণ্টায় ২১,৬০০) নিরন্তর 
ইড়া ও পিঙ্গলা মার্গে রয়েছে। সুযুগ্গা পথ তার কাছে বন্ধ। তার কারণ বন্ধ জীবের ইন্ছরিয় ও মন বহিমুর্থী। 
যে অখণ্ড নাদ জগতের অস্তস্তলে এবং নিখিল ব্রন্ধাণ্ডে নিরন্তর ধ্বনিত হচ্ছে, তা সে শুনতে পায় না। 
কিন্তু যখন ক্রিয়া-বিশেষের মাধানে সুযুঙ্গা-পথ উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং কৃগুলিনী শক্তি জাগ্রত হয়, তখন 
আত্মা স্থির হয়ে শুনামাগে নিরস্তর ধ্বনিত ওই অনাহত ধ্বনি বা অনাহত নাদ শুনতে পায়।" ('কবীর' পঃ 
৫২) 

এই প্রসঙ্গে 'হঠযোগ-প্রদীপিকা'য় বিস্তৃত আলোচনা ভ্রষ্টধা। 


১৬ 
গগনে ঘনঘটা... ব্রিম ঝিমতায়__ সমাধিকালীন ধর্মমেঘের বৃষ্টি শুরু হয়েছে। পর্ব জন্মের পৃণ্যে। 
আপনাপন খেতে আল ধাধ-_ সংযম-বিধি মেনে চলা দরকার। সুরতি, নিরতি-_ সাধারণত 'রতি' অথে 
প্রবৃত্তি। নিরতি বহি্মু্ধী প্রবৃত্তির নিবত্তি এবং সুরতি অস্তমুখী প্রবৃত্তি। নিরতি অ-ভাবাত্মক বন্ত এবং 
সুরতি ভাবাত্মক। ক্ষিতিমোহন সেন সুরতির অর্থ প্রেম এবং নিরতির অর্থ বৈরাগা করেছেন। বহির্ু্থী 
প্রবৃত্তি যখন অন্তমূী প্রবৃত্তির ভেতর লীন হয়ে যায় তখন ভীর আর ব্রক্ষের অভেদ-প্রতীতি জন্মায় 
যদিও কবীরপদ্থীরা এই অস্তিম অবস্থাকেও স্বীকার করেন না, একে শ্রমান্্ক বলেই মনে করেন তাবরা। 
এদের বক্তবা. নিরতি যখন অভেদ উপলব্ধি-রাপী অহংভাব থেকে মুক্ত হয়ে শে লীন হয়, তখনই 
জীবের স্বরূপ-উপলৰি সম্ভব হতে পারে। এই জগৎকে অস্তঃকরণ আর বাহাকরণ দ্বারা উপলবি সম্ভব 

৯৫ 


হয়ে ওঠে। সুরতি-নিরতি যেন টানা-পোড়েন। নিরতি নিবৃন্ধিরাপী হওয়ার দরুণ স্কুল এবং সুরতি জন্তসুখী 
হওয়ার দরুণ সৃন্জ। সুরতি যেন রাগ আর নিরতি যেন বীণার তার। একটি পদে জাছে_“গ্রহ চন তপন 
জোত বরত হৈ! সুরত রাগ নিরত তার বাজৈ |/ নৌবতিয়া ভুরত হৈ রৈন-দিন শূন্য মে/ কছৈ কবীর 
পিউ গগন গাজৈ।।' ধান যে কেটে....... আসে-- পরম পুরুষার্থ যে লাভ করে। 

প্রসক্ত এখানে উল্লেখ থাক, ১৮ এবং ১০০ সংখ্যক পদে গগন, গগনরস, অমুতবর্ধণ, বাদল-_- এই 
সমন শব্দই জীবাখ্বার হ্বন্াতীত কেবলাবস্থা বা! সমাধিকালীন ধর্মমেঘের বর্ষণের কথাই বলা হয়েছে। 

এই সূত্রেই 'শূনা' শব্দটিয় অর্থও জানা দরকার। শূন্া বলতে ধ্যানসমাধির অনির্বচনীয় অবস্থা । শুনোর 
তাঙ্গাী শঙ্গ 'কমল', 'সহজ', 'গগন'। এর প্রতোকটিই শ্বতস্ত্রভাবে বিভিন্ন পদে ব্যবছাত হলেও 
অর্থবাঞ্জনায় তভিয়। 

শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন-_“নাগার্জুনপাদের তান্ত্রিক বৌক্প্রস্থ 'পঞ্ষক্রমে' চারি প্রকারের শূনোর 
কথা বলা হইয়াছে,-_ শুন্য, অতিশুন্য, মহাশূনা এবং সর্বশূনয।- চিত্তকে এই শূন্য হইতে অতিশুনো, 
অতিশুনা হইতে মহাশুনো এবং মহাশুনা হইএত সর্বশূনে। টানিয়া তুলিতে হইবে,... বনু চর্যাগানের 
ভিতরে এই উজ্ান-শ্রোতে গগনের শেষকৃলে গৌঁছাইবার কথা রহিয়াছে।” কবীরের সহজ সাধনার সঙ্গে 
এই শ্রনা অঙ্গাঙ্গী। রামনামামৃতের স্বাদ গ্রহণেরই এক বিশেষ অবস্থা শূনা। সহজও তাই। বৌদ্ধ সহজিয়া, 
নাথপন্থী এবং কবীরপদ্থীরা__ এই পরম্পরায় শন্য এবং সহজ ব্যবহৃত হয়েছে ধ্যানসমাধির এক পরম 
সুখাবস্থা বোক্াতে। অনুদিত একাধিক পদে এর ব্যবহার নিশ্চয় পাঠক লক্ষ করবেন। 


১৭ 
তিমিরসন্ধা- প্রিয় সমাগমের সময়। পশ্চিম দিকে খিড়কি-_ সুবুক্গা পথ। শোভাসিস্কুর মহল-_| 
অন্তঃকরণ। ঘট-_শরীর, কায়া। দ্রষ্টব্য ১৩ সংখ্যক অনুদিত পদ) একাধিক পদেই পাঠক এই শব্দটি 
পাবেন। 

সুধক্গা পথ খুলে দিয়ে গগনে অর্থাৎ শূন্যে, সহশ্রারে সমাধির জন্য প্রেমের অনুভব করো-_এই কথাই 
বলতে চাওয়া হচ্ছে। আর এই সমাধিকালে শঙ্খ ঘণ্টা ইতাদির ধ্বনি প্রথমে শোনা যাবে, কিন্তু তাকে 
অতিক্রম করে সাধক পরমজ্োতির দর্শনে পরমাত্থাকে আত্মার মাঝে উপলব্ধি করবেন। এই সুত্রে ৮৭ 
সংখাক অনুদিত পদের আলোচনা দ্রষ্টবা। 
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গগন-__ বৌদ্ধ সহজিয়াদের বাণীতে শুনোর প্রতিশব্দ। এখানে সহশ্রার অর্থে বাবহৃত। গগন-গুক্ষা অর্থে 
জীবাস্ার স্বদ্যাতীত কেবলাবস্থা, যেখানে পৌঁছলে যোগী সুখ-দুঃখের অনুভূতির অতীত হয়ে যায়। 
বাদাযগ্ত্র ছাড়াই সেখানে ঝংকার ওঠে. আর তা একমাত্র ধ্যানমগ্জ যোগীই উপলব্ধি করতে পারে। 

কমলিনী-- সহশ্রদল পল্প বা সহত্রার চক্র। তাস্ত্রক সাধন-প্রণালীর সূত্রে বৌদ্ধ সহজযানী এবং 
নাথপন্থীদের সুত্রে কবীর-পদাবলিতেও এটি উপস্থিত। মেরুদণ্ডকে অবলম্বন করে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, 
মণিপুর, অনাহত , বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা-__এই ছটি চক্র. যা আবার পদ্ম হিশেবেও কল্পিত-_ প্রতিটি পদ্মের 
দলসংখ্যাও আবার বিভিষ্ন, যটচক্র নামেই প্রসিদ্ধ। সহম্রারের অবস্থান আজ্জার ওপরে অর্থাৎ মন্তিকে। 
নিষিত শক্তিকে মুলাধারে জাঞত করে প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্ির পথে-_ কবীরের বাণীতে নিরতি থেকে 
সুরতির দিকে-_ উল্লটা-সাধনের ভেতর দিয়ে সহম্রারে পৌছোনোই সাধকের কর্ম। দেহই ব্রন্ধাণ্ড, তাই 
কায়া-সাধল। 

চন্দ-_ চাদ, চন্দালো-_ চাদের আলো। না ওঠে চন্দ”. চন্দালো-_ কবীরের বক্তব্য এই যে, 
প্রকুল্লতা বা আহ্লুদিত অবস্থা গুণময় আধারে পাওয়া যায় না। কিন্তু আনন্দলোকে পৌঁছলে, নির্ডপ 
ব্রচ্ের স্বরাপ উপলদ্ধি হলে তবেই তা পাওয়া যায়। আর তখন সেখানে ফুলের আকার লেই যেমন, 
তেমনই তার গুণময় হেতু জলাশয়ও নেই। প্রফুল্পতা, আছাদ এইসবই অখণ্ড ধর্মের বিভূতি মাত্র। 
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কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাদের আরো কিছু অনুসন্ধান প্রয়ো্ন হয়ে পড়ে। শশিভৃষণ দাশগগ্থ 
জানাচ্ছেন-__ -নাথসিন্জাগণ ব্রজ্ধাশু-ভাে দুইটি তত্ব আবিষ্কাব করিয়ান্িলেন, চন্ত্রতত্ব এবং সূর্যতন্ব। 
চস্্রই সুধাকর, সুধাই অমত-- অমৃত পানের স্বারছি অমবত্থ লাভ হয়। চন্্ুই সোম. অমরত্ব লাভের 
জন্যই দেবতাগণ সোম পান করিতেন। এই চঙ্গতবই ব্রক্ষাণ্ডে অযততত্ব। সূর্য বৈশ্বানব,-_. সে 
কালামি-_ সে-ই সৃষ্টির সংহারতত। এই সূর্ধ-চন্্র বা অস্লিসোমাত্বক সমগ্র বিশ্ব.-- আর যে তত রহিয়াছে 
এই ব্রাহ্ষাণ্ডু-ভাঙে তাহাই রহিয়াছে এই দেহ-ভাণে।" (ভারতীয় সাধনার একা' ।) 

এই সূত্রেই আমাদের 'হঠযোগ' শব্দটির দিকে দৃষ্টিপাত করা দরকার। উপেম্্কুমার দাস 
লিখেছেন--_" যোগশিখাপনিষদের মতে হকার সূর্য আর ঠকার চক্্র। সূর্য এবং চন্দ্রের একাকে হঠযোগ 
বলা হয়। 

সূর্য প্রাণবায়ু, চন্দ্র অপানবায়ু। প্রা ও অপান বায়ুর একা অর্থাং সংযোগ হঠযোগ। 

আবার কোনো কোনো মতে যে-যোগে হঠাৎ সিদ্ধিলাভ হয় তাই হঠযোগ। 

যোগসাধনা প্রতাক্ষফলপ্রদ। সাধনায় খানিকটা অগ্রসর হলেই যোগী ফল পেতে আবস্ত করেন। 
আরো অগ্রসর হলে তার অণিমা লঘিমা প্রভৃতি সিক্ধিলাভ হতে থাকে। 

কিন্তু হঠযোগের চরম সিদ্ধি পরমাসা-সাক্ষাংকার। একেই বলা হয় পবমপদ প্রাপ্তি। ষটকর্ম, আসন, 
মুদ্রা. প্রত্যাহার, প্রাণায়াম, ধান এই ক্রমানুসারে সাধনা করে যোগী যখন সমাধিলাভ করেন তখনই তার 
পরমাত্ম-পাক্ষাৎকার হতে পারে। 

হঠযোগ সাধনা গুরুগমা। এইজন্য, হঠযোগীদের কাছে গুরুর স্থান সর্বোচ্চ । তাই, নাথপন্থীদের 
কাছেও গুরুর বাড়া কেউ নেই। যোগসাধনাব বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রে পারিভাষিক শব্দ বাবহার বরা 
হয়েছে। এইসব শব্দের অথ এবং গুহা সাধনার সংকেত গুরুর কাছ (থকে জানতে হত।” (ভক্ত কবীর, 
প ৫০-৫১)। 

যোগসাধনার ক্ষেত্রে 'মুদ্রা'-র উল্লেখ আগই করা হয়েছে । এবার, সেট মুদ্রা তথা 'খেচরী 
মুদ্রা'-প্রসঙ্গে আসা প্রয়োজন। এই মুদ্রায় যোগী ভিভ উলটে কপাল-কৃহবে প্রবেশ করান অর্থাৎ তাল 
স্পর্শ করেন। দৃষ্টি তখন ভ্র-মধাস্থিত বন্ধে অর্থাং মাল্জাচক্রে নিবন্ধ করার প্রয়োজন হয়। অনেক আয়াসে 
এই মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া যায়! কিন্তু একবার যদি তা পরেন, তাহলে যোগী বিষ এবং ব্যাধিমুক্ত হতে সক্ষম 
হন। এই মুদ্রার বিশিষ্টরূপ ব্যোমচক্র! ব্রহ্মরঙ্ধে সহশ্রার পদ্মের মূলে যোনি নামক ত্রিকোণাকার 
শক্তিকেন্দ্র যেটি রয়েছে. সেখানেই চন্দ্রমার স্থান। সর্বদা অমৃত নিসাম্দী সেই চন্দ্রমা। খেচরী মুদ্রার 
সাহাযো যোগী সেই অমৃতরস পান করতে থাকেনা এই অমৃত সোমরস। এই রস পান করেই যোগী 
অমরত্ব লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে যোগী কুলীন বলে বিবেচিত হন তখনষ্ট, যদি সেই নিতা 'গোমাংস' 
ভক্ষণ করতে পারেন এবং উপর থেকে অমর-বারুণী নামক সেই মদ পান করতে পারেন। 'গো' অথে 
জিহা। তাকে উলটে তালু স্পর্শ কবানোর অথই হল 'গোমাংস ভক্ষণ । ওই চশমা থেকে ক্ষরিত 
সোমরস পানের অভাসও সার থাকতে হয়, যা অমর-বারুণী বলে কথিত। এই দুই কৃতা যিনি সাধন 
করেন তিনিই কুলীন বিবেচিত হন। 'হঠযোগ-প্রদীপিকা'-য় এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। 
'তৃতীয়োপদেশঃ' দ্রষ্টবা। 

এই সূত্রেই কবীরের মনোম্মনী অবস্থার কথা ম্মরণীয়। ৫১ সংখ্যক অনূদিত পদে তারই বিবরণ। 
হঠযোগের তত্বে বলা হচ্ছে, মৃষ্টিময় বীজই একমাত্র ধীজ, খেচরী মুদ্রাই একমাত্র মুগ্রা নিরালম্ব দেবই 
একমাত্র দেব, মনোম্মনরী অবস্থাই একমাত্র অবস্থা। এই মনোশ্মনী অবস্থার প্রাপ্তি সম্পর্কে গোপীনাথ 
কবিরাজ লিখছেন-_-“...বিশুদ্ধ চিদালোককে পাইতে হইলে উপাধিরাপ দর্পণকে অতিক্রম করা আবশাক 
হয়, কিন্ত আবশ্যক হইলেও উহা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। একাগ্র ভূমি হইতে নিরোধ ভূমির মধা দিয়া 
যোগীর গতিমাগ নিদিষ্ট হইয়া থাকে। এই নিরোধ চিত্তের নিরোধ-বৃস্তিরও নিরোধ এবং সংস্কারেরও 
নিরোধ। নিরোধ পর্ণ হইলে বৃত্তি তো থাকেই না. সংস্কারও থাকে না- বলিতে কি তখন নিরোধও থাকে 
না। প্রকৃত প্রস্তাবে তখন চিত্বই থাকে না. থাকে শুধু বিশুদ্ধ চৈতন্য। চিত্তের সমাক অভাবই উদ্মনা ভাব। 
ইহাই বিশুদ্ধ চৈতনোর স্বরূপ-শক্তি বা নিজ-শক্তি রাপে যোগি-সমাজে পরিচিত।” (“মহামহোপাধ্যায় 
গোপীনাথ কবিরাজ রচনা সন্কলন', পু ৩২৬) 

৯৭ 


বসে” শু ভীবাগ্মা। ১৮ সংখাক পদে এই অর্থেই শব্দটির বাবহার। কিন্তু অনান্র শুদ্ধ ভীবাত্া। এবং 
পরামাধ উদ্য়ক্ষেহেই হংস শঙ্জটি বাবহৃত। যেষন, 'কহৈ কবীর স্বামী সুখসাগর হংসহি হংস 
খ্িলাবহিগা (৪ ৮৮ সংখাক অনুদিত পদ)। এই গুসঙ্গে শারণীয়, রামপ্রসাদের গালে আছে__ 
মন কী করো ভবে আসিয়ে। 
€রে দিবা অবশেষ, অজন্পার শেষ, 
কুমেতে নিশ্বাস বায় ফুরায়ে | 
ইং বগ পরকে হয়, সং বর্ণ রেচকে হয়, 
সার্রিঙগি করো জন্প হস হস বলিয়ে)। 
দম সার... নাথসিভাদের সধ ও চন্রতত্বর কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। থেচরী মুদ্রার কথাও 
শপে প্রসঙ্গে এসেছে। এবং চক্দ্ের অবস্থান সম্পর্কেও অবগত হওয়া গেছে। এবার দশমী দ্বার 
প্রসঙ্গে "দেহের ভিতরে ডধের তালমলে অবস্থিত এই চস. আর নাঁভিদেশে অবস্থিত দহনাত্মক সূর্য: 
এই চস হইতে এক বঙ্গ নালে' অধৃতধারা নিঙ্গে ক্ষরিত হইতেছে, নিঙ্গের দহনাস্থাক সূর্য সেই অমৃত গ্রাস 
করিতেছে । সর্ষের গ্রাস হইতে যোগের দ্বারা এই চক্রের অমৃত রক্ষা করিতে হইবে। এই 'বন্বনোলী র মুখই 
'ঘঙ্গরী ছার, সে 'দশরী গার রুদ্ধ করিয়া চন্দ্রের অমৃতধারাকে রক্ষা করিতে হইবে. সেই অমৃত পান 
করিতে পারিলেই যোগী অমর লাভ করিতে পাবেন। চঙ্গের ধারা স্বভাবত নিক্গগা, এই নিক্গা ধারাকে 
উধধগা করিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে হয়, এবং এইরপেই ধবংসান্বক সর্যের হাত হইতে দেহকে রক্ষা 
করাত হয়। এই অমৃত নাথসিজ্জাদের বশুকথিত 'মহারস'--- এই মহারসকে উধ্বগা করিয়া প্রথমে 
গুঁলদ্হেকে পক্ষ দিবাদোহে পরিণত করা, এবং সেই দিবাদেহকে সাধনা বলে পুনরায় বৈন্দব দেহে 
পরিলত করা এবং তক্থারা শিবত প্রাপ্তি--- ইহাই নাথসিক্ধাদের উল্টাসাধন।” (ভারতীয় সাধনার একা/ 
শঞ্জিকযণ দাশগুপ্ত প ৫5৫9) এই সুত্রে ৯৭ সংখাক অনুদিত পদটি পরষ্টবা। 


৬ 


শ্বৌল.-. সকলেই ফ্ালেন আগেকার দিনে মেয়েদের অল্প বয়েসে বিয়ে হত রজবুস্বলা হবার আগে বিয়ে 
হলে তাকে বলা হত গৌরী দান। বিয়ের পরে মেয়ে থাকত বাপের বাড়িতেই: পরে উপযুক্ত হলে তাকে 
থামীর ঘর করতে পাঠালো হত অপেক্ষাকৃত বড় হয়ে শ্বশুর বাড়ি যাবার এই বিষয়টিকেই হিন্দি-ভাষী 
এলাকায় শোনা বলা হয়। 
এই প্রসঙ্গে শ্বরলীয় প্রাচীন বাংলার লোকভীবনের একটি ছড়া 

আট বারো বছরের গৌরী তেরো নয়রে পড়ে 

ঘুবিয়া ঘুরিয়া বাছা আমার মায়ের আচল ধরে। 

টাকা নয় রে কড়ি নয় রে কোটরে রাখিব 

পরের লাগা হইছে গৌরী পরের সে দিব। 

(আইকম বাইরুম্/ কমলকৃমার মজুমদার সম্পাদিত) 


২৩ 
কানে বউ-- ভীবাস্বা। আঙিয়া-- সাধারণ অর্থ অঙ্গবাস। এখানে শরীর। 


৩ 


পাচ সত্বী--. পঞ্ষপ্রাণ। দ্বাদশের পরে-_ দশ ইন্তিয়, মন এবং বুদ্ধি, এই নিয়ে দ্বাদশ; তারও পরে, অর্থাং 

পরমব্যোম। যেখানে অন্ধয় স্থিতি ব৷ মনোম্মনী অবস্থা। এই উন্মনাভূমি দ্বাদশান্তেরও ওপরে । গোপীনাথ 

ঝবিবাঞ্। বদছেন-..দ্বাদলাস্ত লঙগাটের উর্ধে কপালের উর্ধবস্থান পর্যন্ত কিন্তু পরমব্যোম কাহারও মতে 

এন্বা্িি রানি রগ রাহীদি (রচনা সঙ্কলন-_ 'দেহবিজ্ঞান ও অমরত্ব সাধন'. পু 
২১ 


টা 


তত 


আট কুয়া আর নয়টা পৃকুর-_অষ্টদিক (পূর্ব, অগ্মি. দক্ষিণ, নৈত, পশ্চিম, বায়ু, উত্তর, ঈশান) এবং 
নবখণ্ড অথাৎ সমূহ জগৎ । কয়ো এবং পুকুরের অথ এই ভব তার জীবন এইসং থেকেই সংগ্রহ 
করে। জলের অপর নাম ভীবন। 

যোডশ নারী-- যোড়শ বিকার পঞ্চ জানেন্দিয় (চক্ষু, কণ. নাসিকা , জিহবা, সবক), পঞ্চ কমেন্্রিয় 
(বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপন্থ), মন এবং পঞ্চভূত (ক্ষিতি, অপ. তেজ. মকৎ, বোম)-- এই মিলে 
যোডশ বিকার আর এই বিকার একত্র হয়ে রচনা করেছে প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের বন্ধন। পুরুষের এই 
বন্ধন দুংখময়। শশিভৃষণ দাশগুপ্ত লিখছেন--এই যোডশ বিকারের পশ্চাতে প্রথমে অহংতত্বকে 
আবিষ্কার করিতে হইবে. -অহংতত্বকে সমপপপণ করিতে হইবে বুক্গিতত্ত বা মহত-তন্ধে; তখন বিবেকখ্যাতি 
ছারা অনৃতব করিতে হইবে পুরুষ এবং প্রকৃতির পাথকা: এই ধিবেক-প্রতিষ্টা হইলেই পুরুষ সমস্ত 
বিকারের বন্ধন হইতে তাহার নিঃসঙ্গ 'কেবল' স্বকাপে প্রতিষ্ঠিত হন, এই স্বরাপ-প্রতিষ্ঠাতেই দুঃখের 
শ্রতান্ত্রাভাব, ইহাই মুক্কি। উপচারিত বক্ধন হইতে 'বকেললা স্বকণে প্রভাব্ঠনই মুক্তি । পাতঞজল 
যোগশাস্ে বলা হইয়াছে চিন্তবত্তির নিবোধের ছ্বারাই মুক্তি হয়, কারণ, তদা ডষ্টুঃ স্বরূপেহবস্থানম-তখন 
ষ্টা পূকষ ঠ্াহার চিন্মাত্ত কেবলরূপে অবস্থান করেন (ভারতীয় সাধনার একা পু ১৭-১৮) 

ছলকে ওঠে জল ভরা ঘট-_ঘট অথে শরীররাপী ঘট ছলকে ও জল, অর্থাৎ প্রাণশক্তি নিঃশেষ 
হয়ে যাওয়া! চারি বাহক--শব বহনের জনা চারজন লোক । 


ঙ্ত 

খসম-- বর্তমান পদে খসম শব্দের অর্থ পতি বা স্বামী । আরবি শব্ধ খসম-এর (বানানভোদে খশম) এই 
অর্থ কবীরের পদটিতে হলে? এর সংস্কৃত অথ অনারকমের। সংঙ্কত খসম ল খ-সম অর্থাং 
'শগনোপম'। হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী জানাচ্ছেন__ “সহজযানীরা এই শব্দের প্রয়োগ শন্াবস্থা এবং 
৪ ভাব বোঝাই বাবহার করাতেন। এই ভাববাঙ্ক শব্দটির যোগী এবং তাগ্ত্রিকদের সাহিতো অথ 

বদলে শেছে। নৈরায্মোর জায়গায় শ্তারা 'ভাবাভাববিনিরমক্তাবন্থা' বোঝাতে বাধহার করেছেন, অর্থাৎ 
বৌক্ষরা যেখানে এই শব্দ আত্ম-লোপ অর্থে বলতে চেয়েছেন (নৈরাত্মা), সেখানে যোগী এবং তাত্ত্রকরা 
এর দ্বার সেই অবস্থাই বোঝাতে চেয়েছেন না কোনো ভাবের পা কোনো অভাবের অনুভব থাকে-- 
না সেখানে অন্তি, না কোনো নাস্তি (ভাব-অভাববিনির্ম্ত-অবস্থা)। এটি যোগীদের দুর্লত সহজাবস্থা। 
লক্ষণীয় বিষয় এই যে এই অবস্থা বোঝাতে যোগীরা 'খসম'-এর তলার্থক 'গগনোপম' শব্দটি বাবহার 
করেছেন। 'অবধৃত-গীতা"য় এই গগনোপমাবস্থার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। গগনোপমাবস্থা (অর্থাৎ খ-সম 
অবস্থা) বলতে দ্বৈত এবং আঁদ্বিত, নিতা এবং অনিতা, সতা এবং অসতা, দেবতা এবং দেবলোকাদি 
কোনো কিছুই প্রতীত হয় না যে হবস্থায়, যা নায়াপ্রপঞ্চের উবে, যা অহংভাবের অতীত যা সতা এবং 
অসতোর উর্ধেব, সেখানে জানরপী অম্ুত পান" করা যায়। 'খসম' সম্পর্কে দ্িবেদীজী আরো 
জানাচ্ছেন__-এই শব্দ যখন কবীরদাসের সময়ে এসে পৌন্ধল তখন মিলেজুলে আরবি শব্দ খসমও (7 
পতি) ভারতবর্ষের সীমায় এসে পৌছে গেছে। কবীরদাস এই শব্দ মূল উৎস থেকেই প্রাপ্ত হয়েছিলেন। 
হটযোগীদের মাধামে এই শব্দ. আত্মা শুনাচক্রে পৌছে সমতাব প্রাপ্তির অবস্থা-- এই অর্থেই এসেছিল। 
কিন্তু মুসলমানী সূত্রে পতি অথে এই শব্দের আগমন ঘটে। আমরা আগেই দেখেছি কীবরদাস যোগীদের 
কৃম্ছাচার দ্বারা প্রাপ্ত সম্মাধিকে খুব উচু অবস্থা বলে মনে করতেন না। "” এইজন্যই কবীরদাস শন্য 
সমাধিমগ্জ গগনোপমাবন্থা বা খসমতাবাকে ক্ষণিক আনন্দই মনে করতেন, বড় ধাপার বলে মনে করতেন 
সহজসমাধিকে, যার জনা না কোনো দণ্ডের প্রয়োজন. না কন্থার, না কোনো মুদ্রা আবশ্যক, না কোনো 
আসন। এই কারণেই খসমের অথ সবসময় তার কাছে নিকৃষ্ট পতি' হিশেবেই বিবেচিত হয়েছে। অর্থাং 
যৌগিক ক্রিয়াসমূহে মুগ্ধ হয়ে থাকা-_এই অথে প্রয়োগ করেছেন। তাছাড়াও, খসম অর্থে যে স্বামী 
নিজের স্ত্রীকে বশে রাখতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের দাস মনকেও কবীরদাস কখনো কখনো খসম বলেছেন। 
কষীরদাসের নামে প্রচলিত পরবর্তীকালের অনেক ভজনেই এই দ্বিতীয় অর্থেই অধিক প্রয়োগ লক্ষ করা 


৯৯ 


যায়; চীকাকার এবং তন্তরা নিজেসের উর্বর কড়নায় এই শব্দের জর্থ কখনো জীব, কখনো মন আবার 
কখনো পরমাত্াও করেছে।" (কবীর, প ৭৬৭৭). 

এই সে ঘটিকা ৭১ সংখাক অনুদিত পদের পঞ্চম ও হষ্ঠ চরণ (সবলে গেল কন্ধা -.র্পরও তো ফুটি) 
দুটি! কর্মীরের বক্তবা এই যে ভালো মনে যদি ভগবস্তক্তি না হয় তো শরীরের সাধনায় আর কতদূর 
যাওয়া মায়। এক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে অবশা স্মরণীয় বিষয় এই যে' সাত্বিক, রাজসিক এবং 
তাহসিক---এই তিন প্রকার যোগসাধনা হয়ে থাকে। কনীর প্রথম পন্থার পক্ষেই ছিলেন। হঠযোগের 
অপরনাম রাজযোগ। ভক্ত করীর যখন এই ছ্িতীয় পত্থার পথিকদের বিরোধিতা করেন তখনো কিন্তু 
মনে রাখা রকার সিদ্ধ ঘোখীপুরুষ সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন না, এমন নয়। শ্রীমন্তাগবতে পৃপ্যবান 
নার্রিদের যে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে, সেখানে কবীরের মতো ভক্ত মানুষ, তথা নিতাযুক্ত একনিষ্ঠ 
ততজানী ধার ভেতর অহৈতুকী ভক্তি বর্তমান--তাদের প্রসঙ্গও উল্লেখিত। 

৪৭ 

বৃদরতি- - ভগবদমহিমা। 


৫৯ 


মহারিস-- ভ্ ১৮ সংখাক পদের দশম সবার শন্দের আলোচনা। 
ছিবেগাডী লিখাছেন--- এ পদে বলা হতচ্ছ, মদিরায় (পঞ্ছমকারের এক প্রধান উপাদান) অন্ত হওয়ারই 
ধঙড কথা নয়! জান এবং ধ্যানের দ্বারা ভগবানের যে পরিচয় মেলে, সেটাই বাস্তুবিক সুখানুভৃতির কারণ 
হতে পাবে: কৃঙ্ছসাধনে কেবল দঃখতাপই বাড়ে কিন্তু আন্তরিক আ্লানেই ভগবদপ্রাপ্তির সম্পরণ আনন্দ 
পায় সম্ভব। আর তখনই তো পরমজোতির ভেতর আহ্মজ্যোতি লীন হয়ে যায়। স্মরণীয়, 
বামপ্রসাদেন গানে আছে 
পরে সুরাপান কবিনে আমি, 
সুধা খাই জয় কালী বালে! 
মন-মাতালে মাতাল কবে, 
মদ-মাতালে মাতাল বলে।। 
গুরু-দতড গুড লয়ে, প্রবন্তি-মশালা দিয়ে মা. 
আমার জ্ঞান-শুড়িতে চুয়ায় ভাটি 
পাল করে মোর মন-মাতালো। 
মূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন কবর বালে তারা, মা, 
রামপ্রসাদ ঘলে এমন সুরা 
খেলে চতুধগ মেলে। 


জু 


৫৪ 


বিন্দু-_ বীর্য। বিন্দু ধরে রাখা, অথাৎ বীর্যধারণ করা। কবীরের বক্তবা এখানে যথেষ্ট প্রাঙ্জল। 
আত্মাবামকেই যদি না চিনলে তুমি তাহলে কচ্ছসাধনে তোমার কী যায় আসে! 

বিন্দুধাবণ সমন ধর্মেই সাধনলথে বিশেষ কৃতা হিশেবে বিবেচিত হয়। কবীর ভক্তি এবং প্রেমের 
পাথে জন্থরের জনা যে বাকলতা প্রকাশ করেন সেখানে বাহ্যাচারের আড়ম্বর নেই। ভার অন্তমূখী 
চেতনায় রামনামের মাহাত্মা উপলকি করেছেন বলেই বাহাচারকে আঘাত করতে চেয়েছেন। আর সেই 
আঘাত বেজে উঠেছে বারংবার তার নামোল্ধৃত বিভিয় পদে। এই সূত্রেই স্মরণীয় ৬৩ সংখাক অনুদিত 
পণটিতে তার বক্তবা। ছাদয়ে যি প্রেম না জন্মায় তাহলে মকরই বৃথা। (প্রম-মাণী কযীর যেহেতু 
আম্াজ্ানী সিভ্ভপুকষ, তাই তার কাছে আত্মজ্ঞানহীন উদ্পলক্ষোর চর্চা পরিত্যা্া বলেই গণ্য হয়েছে। 

বিজ্ুধারপ-প্রসঙ্গে ফকিরিতবের বক্তবাও এই সূতে স্বরগীয় হয়ে ওঠে।--আমদের মারফতী মতে 
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বলে, দেহেয় ওপরে হল চাষড়া, চামড়ার মধ্যে রত, রক়ের মধো মাসে, মাংসের মধ মেদ, মেদের 
মধ্যে অস্থি, অস্থির মধো মজ্জা জার সেই মজ্জার মধো শুক্র। এখন বুঝুন শরীরের পদ্ষদশ বন্তর মাধ 
শুক্রই প্রধান। সেই শুক্রের মধো আছে প্রা্গের হীজ। এবারে বুঝে নিন সেই প্রাণের মধ আছে 
আন্ারাম, আত্মারামের যধো পম্প, পৃষ্পের মধো কলি, কলির মধ্যে চিৎশক্তি, চিহশক্তির মধ্যে মল, 
অ্নের মধো ভাব, ভাবের মধো রস. রসের মধ্যে প্রেম! আর সেই প্রেমের মধো আছে সহজবন্ধ। অমধা 
শেষপর্যন্ত সেই সহজবস্তর সন্ধানী তাই প্রেম আমাদের অবলস্বন। এসব কিছুর মূলে শুক্র. তাই গুক্ 
রক্ষা করতে হবে। শুক্রহানি ঘটলেই তাই সহজের পথ টলে যাবে।” 

» “শুই যদি প্রধান উপাদান তো সেই শুক্রের উৎপত্তি কোথা থেকে? সেও কি বক্তমাংস মেদ 
মজ্জার মতো মানুষের জন্থগত অজন ৮ 

--"জন্মগতই যদি হবে তাহলে যৌবনের আগে বিন্দু আসে না কেন?” 

--“আপনিই বুঝিয়ে দিন)” 

--“ভাববেন না আমি পয়গন্বর পীর। অনেকদিন ধরে বহু গুরু মুর্শেদের সঙ্গ তারপর অনেক কামেল 
ফকিরের বাহাছ শুনে তবে এ সব মনের মধো ঠোথেছে। যাইহোক, এখন প্রশ্থ হলো, বিন্দুর উত্পত্তি যদি 
জল্ুণত নয় তবে আসে কোথা থেকে? এ প্রঙ্থের এককথার জলার, পঞ্চভূত হতে। অর্থাৎ পঞ্জভুতের 
প্রতানে জন্মায় খাদাশসা দানাপানি। সেই থেকে তৈরি হয় জীবাহার। মানুষ সেই আহার্য থেকে রস 
টানে। সেই রস চামড়া থেকে শেষপর্যন্ত বিন্দুতে তৈরি হয়। সেইজনা বারো চৌদ্দ বছর লাগে মানুষের 
দেহে বিন্দু সুজন হতে।” (“গভীর নির্জন পথে/ সুধীর চক্রবর্তী, পু ৯৪-৯৫) 


৬৯ এবং ৭০ 


গুরু, সদণগ্ডরু-- গুরু প্রণামের মন্ত্রে বলা হচ্ছে : 'অথগুযগুলাকারং ব্যাণ্তং যেন চরাচরম।/ তৎপদং 
দর্শিতং যেন তশ্যৈ স্রীগুরবে নমঃ11' অর্থাৎ, 'যিনি অধণ্ড মণ্ডলাকার চরাচর বিশ্বের বাপক পরমপদকে 
প্রদর্শন করেন তিনিই গুরু।' এই সঙ্গেই বলা হয়েছে-“অজ্ঞানতিমিবান্ধসা জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।/ 
চক্ষরুত্্বীলিতং যেন ত্মৈ ই্াাগুরবে নমঃ।1' অর্থাৎ, 'যিনি অঞ্রানতিমিরপ্রভাবে অন্ধীড়াত শিসোর 
নেত্রকে জ্ঞানরাপ অঞ্জন-শলাকা ছ্বারা উন্ীলিত করিয়া দেন তিনিই গুরু।' 

গোপীনাথ কবিরাজ জানাচ্ছেন--... প্রতি মানুষের জ্ঞানচক্ষু এবং অজ্ঞানচক্ষ উভয়ই বিশ্বপ্রকৃতির 
দান। ..... সাধারণ অবস্থায় অজ্ঞান-চক্ষু ক্রিয়াশীলতাবশত মানুষ দ্বিনেত্র। নির্বিকষ্প সমাধিকালে অথবা 
যে কোনো উপায়ে সন্ভৃত জ্ঞানের উন্মেষকালে মানুষ ক্রিয়াশীল জ্ঞানচক্ষসম্পনন এবং একনেত্র বলিয়া 
অভিহিত হয়। উক্ত অবস্থার তিরোভাব হইলে পুনর্বার জ্ঞানের প্রাদুভাব হয় এবং মানুষ দ্বিনেত্রকপে 
বাবহার-ভূমিতে সঞ্চরণ করে। জানের অবস্থায় একমাত্র জ্ঞানচক্ষু উদ্মীলিত থাকে বলিয়া শাস্ত্রীয় 
বাবহারে প্রাচীনকালে প্রজ্ঞাচক্ষু শব্দে অন্ধকে বুঝাইত। অবস্থার পূর্ণতা সিদ্ধ হইলে জ্ঞানশক্তি ও 
অজ্ঞানশক্তি উভয়ই নিজের আয়ন্তে থাকে। তখন মনুষ্য ইচ্ছা অথবা প্রয়োজন অনুসারে উভয় শর্ডি 
সমুচ্চিত ভাবে বা বিকল্লিত ভাবে বাবহার করিতে পারে। 

এই জ্ঞানচক্ষুই মহাজন-সমাজে তৃতীয় নেত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা খুলিয়া দেওয়া ও রান 
দান করা একই কথা। ইহাই গুরুর কাজ।” (রচণা সঙ্কলন' পূ ৮) 

সদণগুরু প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন-_-““সদগুক' শব্দের প্রয়োগ শাস্ত্রে নানাস্থানে নানাপ্রসঙ্গে উপলক্ধ হয়। 
বহু স্থানে যে 'গুরু' ও “সদগুরু' শব্দের প্রয়োগ অভিন্ার্থে হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু 
কোনো কোনো স্থানে 'সৎ' এই পূর্ব নিদিষ্ট বিশেষণের দ্বারা অসদগুরু হইতে গুরু বিশেষের বৈলক্ষণা 
দ্যোতনা করা হয়, ইহাও অস্বীকার কর যায় না।” (এ পু ১২) 

“যে গুরু অথণ্ড পদে স্থাপন করিতে পারেন না তিনি গুরুরূপে পরিচিত হইলেও প্রকৃত সদগুরু 
নহেন, কারণ, নিরবচ্ছেদ মুক্তি মুক্তি। অবচ্ছেদবিশিষ্ট গপ্তীসংঘুক্ত মুক্তি পর্ণ যুক্তি নহে এবং মিনি পর্ণ 
মুক্তি দিতে নয পারেন তিনি গুরু হইলেও প্রকৃত গুরু নহেন, কারণ, অবশিষ্ট সুষ্ম্র বন্ধনের জনা গুরুর 
প্রয়োজনীয়তা তখনো থাকিয়া যায়। এইজনাই অখগুমণ্ডলয়প পরমপদই গুরুবও প্রদশলায় এবং 
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শিষোরও প্রাপা।- বিশুদ্ধ জ্ঞানচক্ষুর উত্বীলন হইলে তাখগ্ুরূপে এই অদ্বৈত সমতা ছষ্টার সহিত 
অভি্নভারে খুলিয়া যায়। বিনি নিজ মহিমায় এবং অপার করুণায় এই অথণ্ড সন্তার সহিত অভেদ 
উপরাকির দ্বার খুরিয়াছেন তিনিই গুরু, তিনিই নমসা। (এ প ১২) 

করীরের এই পদ দুটিতে গু এবং সদগুড়বর যে মাহাস্থাকীর্তন করা হয়েছে, তার তাৎপর্য অনুভবের 
জনা আমাদের আরো দু-একটি বাপারে দৃষ্টিপাত করাও প্রয়োজনীয়। লক্ষণীয়, উদ্ভৃত প্রথম স্লোকটিতে 
স্প্রে প্রীগুরবে নমং' একথা বলা হয়েছে৷ শোপীনাথ কবিরাজ জানাচ্ছেন---তশ্র শ্রীগুরবে নমঃ 
বলিতে বুকায় ন মছ্ অর্থাৎ আমার নয়, অর্থাৎ তোমার বা তাহার । আমি ভাব এবং তস্মুলক মমত্ভাব 
ধাহাকে অর্পণ করা যায় তাহাই আমির পক্ষে নমসা। এই নমস্কার প্লোকে শ্রীুকতে আত্মসমপণের কথা 
বলা হইয়াছে। শুধু গুরুমাত্রে নহে। 

প্রীগুকর খ্বরাপটি বুঝাইবার জনা শ্লোকের পর্বাংশ উপদিষ্ট হইয়াছে । এই স্বানে পরমতন্ত্ উপেয়রপে 
এবং উপায়রূপে দুইভাবেই স্পষ্টভাবে নিদিষ্ট হইয়াছে! যিনি উপেয় ভাহাকে পরমপদ বলিয়া অর্থাৎ 
বির পরমপদ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পার়ে। ইহা ভগবস্তাবেবগ অতীত পরমাবস্থা। যিনি এই 
পরমপপদকে জীবের নিকট প্রকাশিত করেন তিনিই গুরু" (8 পু ১২) 

আত্মক্সানী সিক্ষপুরুষ করীর এই গুরুর কথাই বলতে চেয়েছেন। এখানে আরো একটি প্রসঙ্গ সামানা 
আলোচনার দারী র্রাখে। বিষয়টি হল 'সংতর্ক' বা 'শুষ্বিদা' । “কাহারও “সততর্ক' গুরুর উপদেশ 
হইতে জান, কাহারও বা শাস্ত্র হইতে জন্মে । কিন্ত এমন উত্তম সাধকও আছেন, ঠাহার “সততর্ক' গুরুর 
উপাদেশ বা শান্ত্রাদির অপেক্ষা ন করিয়া আপনা আপনি (ম্বাতঃ) উদিত হয়! ইহার বস্তুবিষয়ক সুনিশ্চিত 
আন আপনা হইতেই (ম্বতঃ) উৎপন্ত হয--তাহা গুরু প্রভৃতির অধীন নহে! এই জ্ঞানও যেমন 
দাভাবসগিক্ধ, তেমনিই এই প্রকার তবনি্ট সাধক স্বভাবসিদ্ধ (সাংসিক্ধিক)। তবে এই জান নিতান্তই যে 
নিমিত্হীন তাহাও নহে, কারণ ভগবানের শক্িপাত প্রড়তি অদৃষ্ট নিমিত্ত অবশাই আছে। তবে লৌকিক 
নিমি নাই, ইহা সতা। (এ প ১৫) 

এই 'সততর্ক' ধাব ভেতর স্বতঃশ্ৃ হয় তার অধিকার দুর্ঘমনীয়। তার বাহাদীক্ষা, বাহ অভিষেক 
কিছুরই প্রয়োজন হয় না। তিনি নিজের সমাক চেতনায় উদ্ুদ্ধ হন। নিজের ইন্দ্িয়বততি সমূহকে অন্তমুখী 
কারে নিজের আত্মার সঙ্গে কা রচনা করেন। ঠার সুপ্ত চৈতনোর জাগরণ ঘটান। এই শ্তার দীক্ষা) যে 
ক্রিয়ার ফলে তিনি সর্বত্র স্বাতস্ত্রয লাভ করেন, সেইটিই তার অভিষেক ৷ আমরা এতক্ষণ গুরু সদগুরু. 
স্বীগুক এই শবগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি । এছাড়াও 'কল্পিত' 'অকজিত', 'কল্পিতাকল্পিত' এবং 
'অকল্পিতকল্পক' গুরু আছেন। 

সমস্ত্র সদশ্ডরুর মূল উপদেশ এক হলেও শিধাদের যোগাতার অধিকারভেদে তা ভিন্ন ভিন্ন বলে 
প্রতীয়মান হয়। বৌ্ধমতও একথা বলে। যে গুরু স্বয়ংসিদ্ধ তার অনুগ্রহ শিষোর অধিকার অনুযায়ী বিভিন্ন 
হয়ে থাকে শিষ্য ঘদি খোলামনের হন তাহলে অনুগ্রহও নিরুপায় হয়. নাহলে সোপায়। এই সাংসিদ্ধিক 
রা গুরু। যেহেতু নিজে তিনি অনা আচার্যর সাহায্য ব্যতিরেকে সি্িপ্রাপ্ত হয়েছেন তাই 

গর । 

কিন্তু ধার সংতক স্বতঃশ্র্ত নয়, তিনি অকল্লিত বা অন্য কোনে গুরুকে বিধি অনুযায়ী শুশ্ুষায় 
প্রসন্ন করে শাস্ত্রসশ্মতভাবে গুকর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে শাস্ত্রজান লাভ করেন। এইভাবে 
গুরু-আরাধনায় তার 'শুদ্ধবিদ্যার উদ্বেষ হলে, পরে অভিষেকপ্রাপ্ত হয়ে অপরকে অনুষ্রহ করার 
ব্যাপাকে অধিকারী হতে পারেন! একেই বলা হয় 'কল্িত' গুরু। 

কিন্তু কঞ্সিত হয়েও যিনি গুরুর অপেক্ষা না করে নিজের প্রতিভাবলে লোকোত্বর শাস্ত্র সম্পর্কে 
আকশ্রিকভাষে যথা জ্ঞান লাভ করেন এবং সমস্ত রহসা যার কাছে উদঘাটিত হয়, তিনিই 
'কজিতাকজিত' গুরু। কল্পিত হয়েও তার বোধ স্বতঃপ্রবৃত্ত বলে তিনি অকজিত। এরর ক্ষেত্রে কল্পিত 
অপেক্ষা অকলজিত অংশই শ্রোষ্ঠ। 
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না করে সোহংবারী হন বা আমিই পরমহুংস' এই ভাবনার স্ারা শাস্জ। হয়ে ওঠেন। তার জ্ঞান 
স্বভাবসিদ্ধ বলে অকল্পিত এবং নিজের ভাবনার দ্বারা শাস্তবেদাদি কল্পিত বলে তিনি অকরিতকতাক'। এই 
ধরণের গুরুরও আবার প্রকারভেদ আছে। তা নিদিষ্ট হয় 'শক্তিপাতরপ উপায়ের তীব্রতা' য় ভেদে। 

কবীরের পদে 'সদগুর' শব্দটির সমাক অর্থ হৃদয়ংগম করতে গুরু সম্পর্কে ভারতধ্ষে আধ্যাস্িক 
জগতের এইসব বিষয় আমাদের পক্ষে সামান্যভাবে হলেও জেনে রাখা প্রয়োজনীয় বলেই মনে হয়। 
“অধ্যাত্মন্ভীবনে গুরুর স্থান' সম্পর্কে মহাষহোপাধায় গোপীনাথ কবিরাজ প্রাজলভাবে আলোচনা 
করেছেন। তবে, কবীর যখন মোহম্ত, মোল্লা, পীর, মুরশেদ, অবধূত, পাড়ে সকলকে একাধারে 
নাস্তানুবাদ করেন, খেয়াল রাখতে হবে হিন্দুধর্মের যে দিকটির সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল, কী 
গোরখ-পস্থের কী ইসলামের ক্ষেত্রেও, তার প্রতিনিধি কারা ছিল! তিনি সেই প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে সরব 
হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তিনিই যে প্রথম ব্যক্তি এমন নয়। কেননা হিন্দ্ধর্মের বাহাচারের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ 
এবং জৈনদের অবস্থান সূত্রেই প্রাচীন এক পরম্পরা ছিল এদেশে। প্রত্যেক ধর্মে বাহক ডেদ থাকলেও 
মূল লক্ষা যে এক. সেকথা তিনি জানতেন বলেই ভক্তি এবং প্রেমের পথে ভার সাধনা সেই 'এক'-এর 
মধোই নিগুণ বর্ষ, কী অলখ নিরঞ্জন, কী আল্লার যহিমাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছিল। 

গুরু-প্রসঙ্গে স্মরণীয়, লালনের একাধিক গানে গুরু এবং মুরশিদের মধাস্থতার কথা পাওয়া যায়। 
বামপ্রসাদের গানেও তা অলভা নয়। 


৬৯ 


নৌকা-_ দেহতরী। বৌদ্ধ সহজিয়াদের হায় এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। নৌকার রাপকে সাধনতত্ত্বের 
কথাই সেসবে প্রকাশিত হয়েছে। সরহপাদের একটি পদে আছে--_ 

কা গাবড়ি খান্টি মন কেড় আল। 

সদগুরু বঅণে ধর পতবাল।। 

চীঅ থির করি ধরভরে নাই। 

আন উপায়ে পারণ জাই।। 

নোবাহী নৌকা টানঅ গুণে। 

মেলি মেলি সহজে জাউণ আগে।। 

বা্টত ভঅ খান্টবি বলআ। 

ভব উলোগ্লে স বি বোলি আ।। 

কুল লই খরে সোস্তে উজায়। 

সরহ ভণই গঅণে সমাআ।। 
অর্থাৎ, 'এই ভব-সমুঘ্রের মাঝখানে কায় হইতেছে নৌকা, খাটি মন দাড় বা বৈঠা; সদগুরুর চনে হাল 
ধরিতে হইবে। চিত্ত স্থির করিয়া নৌকা ধরো, অনা কোনো উপায়ে পারে যাইতে পারিবে না। নৌকাবাহী 
(মাঝি) নৌকা গুণে টানিতেছে._- নৌকা বাহিয়া গিয়া সহজের কলেই পৌছিও-_ অন্য কেথাও না। 
পথে বেশ ভয় আছে.__ জোরালো খুটা রহিয়াছে, ভব-উল্লোলে সবই বাধিত, অর্থাৎ ভব-স্োতের দ্বারা 
সহজ পথের যাত্রা সর্বদাই বাধিত। কিন্তু এই ভব-প্রবাহের ভিতরেই কুল ধরিয়া খরম্ত্রোতে উদ্জাইয়া 
চলিতে হইবে, সরহ বলিতেছে,_- তবেই গগনে গিয়া পৌঁছিচ্ত পারা যায়, অর্থাৎ সহজ শুনোর কৃলে 
গিয়া পৌছানো যায়।” 
("ভারতীয় সাধনার একা / শশিভৃষণ দাশগুপ্ত প্‌ ২৩-২৪) 

লক্ষণীয় কবীরের পদটির মূলভাবের সঙ্গে এর সাযূজা। আত্মজ্ঞানী কবীরের সদগুরু সম্পর্কিত 

মস্তবাও লক্ষ করার মতো। 


৭৭ 
আদেশ-_ গোরখপন্থীরা 'আদেশ-আদেশ' বলে। 
১০৩ 


উদ 


কলন ঝনন যন্ত্র বাদন....--১০ সাক পদে 'নাদ ও বিচ এবং ১৮ সংখ্যক পদে সূর্য ও চঙ্তত্ব 
আলোচনা এই সে শ্বর্তব্য। ১০ সংখাক পদে যে 'আনাহত নাদ' এর কথা এবং ১৮ সংখাক পদে 
“্উদ্মনা' অবস্থার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে, সেই সূত্র ধরেই এখানে আমরা আলোচন! নিদিষ্ট করব। 

ক্রিয়া-বিশেষের মাধামে যখন সুযুঙ্গ। পথ উন্মুক্ত হয়ে কৃগুলিনী-শক্তি জাগ্রত হয় অচঞ্চল প্রাণ তখন 
শ্নামার্গে নিরন্তর অনাহত ধ্বনি বা নাদ শুনতে পায়। 'হঠযোগ-প্রদীপিকা য় বলছে“ সৌনাবলম্বী 
যোগী হন্ুঙয় সারা কর্ণদ্বয় আবরণ করিলে, দেহাভাস্তরে যে শব্দ শুনিতে পান, তাহাতেই স্থিরপদলাভ না 
হওয়া পর্যন্ত, চিত্ত স্বাপন করিবেন, (এইরাপে) অভ্যাস করিতে করিতে (ক্রমে) এই নাদ বাহিরের সমস্ত 
শঙাকে আবরণ করিবে, ইহাতে যোগী একপক্ষকালমধো সমস্ত চিত্তবিক্ষেপ জয় করিয়া সুখী হইবেন 
[ইহাতে বাহাবিষয়রাশি হইতে চিতের অন্তরুখে প্রতাবতনবপ প্রতাহার সাধিত হইল]। প্রথম 
ভ্যাসকালে নানাবিধ মহান নাদ ক্রুত হইয়া থাকে এবং নাদানুসন্ধানের অভাস বৃদ্ধি পাইতে পাইতে 
ক্রমে সন্য সুক্ধ্র নাদ শ্রুত-- প্রথমে সাগরকল্পোল, মেঘগর্জন, ভেরীবাদন ও ঝাঝরবাদা দ্বারা উৎপন্ন 
শব্ধ, মাধা মাদল, শঙ্গ, ঘণ্টা ও কাসরবাদাজনিত শব্দ (এবং) শেষকালে কি্িণী (ক্ষুদ্র ঘপ্টাবিশেষ), 
বংশী. হ্ীণা ও শ্রমরঞধ্নি ইতাদি নানাবিধ দেহমধাগত শব শ্রুত হয়; (এই অভ্যাসকালে পূর্বোক্ত 
প্রণালীতে প্রত্যাহার সিদ্ধ হইলে পর.) মেঘ, ভেরী ইতাদির নায় মহৎ শব্দ শ্রুত হইলেও তন্মধোই 
(ক্রমে) সনম হইতে সক্ষতব নাদের পরামশ (অর্থাৎ বিচারসহকাবে অনসঙ্ধানপূর্বক ধারণা) করিবে 
ইহা উত্কষ্টতর আশ্রয়ে চিত্তের স্থাপনরপ ধারণা সাধিত হইল]1”-. যোগীর নাদআসক্ত মন তখন 
মন্ত থাকে । যেমন মধুপানে মত্ত ভ্রমর অনা কোনোদিকে তাকায় না-_-এমনকী গন্ধের কথাও যেমন সে 
ভুলে যায়, যোগীর অবস্থাও তেমনি। নাদরূপ বন্ধনে মন চাপলা তাগ করে ছিল্লডানা পাখির মতো স্থির 
হায়ে যায়। 

আলোচা পদে যোশীর সেই উন্মনী অবস্থা তথা অভেদ-প্রতীতির প্রসঙ্গই আমরা পেয়ে যাই। কিন্তু 
এই অভেদ-প্রর্তীতি কবীরের মতো সান্তিক পন্ঠায় লাভ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। উদ্ধৃত অংশের 
বিবরণ রাজসিক পন্থার। এই সূত্রেই স্মরণীয় ৬৬ সংখাক অনুদিত পদে কবীরের বক্তবা চক্ষ-কর্ণ বন্ধ 
করে, আসন-মুদ্রা সহযোগে যোগসাধনের রাজসিক পন্থার বিপরীতে গুরু-প্রদত্ত নামামৃত খেয়ে 
(প্রম-ভক্তিব মাধামে তথা সাত্বিক পন্থায় পরমের সঙ্গে অভেদ-প্রতীতির পক্ষে কবীরের বক্তবা একাধিক 
পদেই পাওয়া যায়। 

আলোচা পঙ্গটিতে এবং ৬৬ সংখাক পদে 'নৃতা'-প্রসঙ্গও এইসুত্রে লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের গানে 
আমরা যেমন একাধিকবার এই নিতানূতোর উল্লেখ পেয়েছি, তেমনি এলিয়টের 'ফোর কোয়ার্টেটস'-এও 
তা দেখেছি। এলিয়টের উক্ত কাবাগ্রস্থের অন্তর্গত 'বার্নট নর্টন'-এর অংশবিশেষও এইসূত্রে স্মরণীয় হয়ে 
গঠে। যে 91] সমা)এ101016 15 মো৬ 076 09706, ভারতীয় অধাত্ম-জগতের ভাবনায় 
প্রভাবিত এলিট প্রকাশ করেন, আধুনিক পাঠকরা যে স্থিরবিন্দুর ব্যাথানে আরো নানা জটিল ভাবনার 
আদল পেয়ে যান-- ভত-ভবিযাতকপ কালপ্রবাহের জ্ঞানাতিরিক সেই অবস্থা, আপেক্ষিকতাবাদের সূত্র 
আধুনিক মনে যেসব ভাবনা উশকে দেয়--ফিজিকস আর মেটাফিজিকস যে-ভাবনায় কোনো সন্নিহিত 
কোণ খুজে পেতে চায় 701--4র কনস্পেটে, আপাত বৈসাদৃশা সান্বও কোনো ভারের সম্পৃক্ততা 
ধুঙধে পান কেউ নিড়ত বিজ্ঞানে__- সেইসব বিচিত্রগামী ভাবনার কোনো এঁকা যেন ক্ষীপাঙ্গ দু-একটি পদে 
শব্দের সংকোতে ধরা থাকে সুদীর্ঘ কাজ যাব । কবীরের পদে আমরা সেইসব আবহমান জিজ্ঞাসার 
সাক্ষাৎ পাই-_-বিন্দত ভেতর সিন্ধু-দর্শন ঘটে হয়তো এভাবেই 


চট 


পাচ ঈচিশ আর তিন-_ পক্ষ প্রাণ, পচিশ তত্ব এবং তিন যুগ। আটখানা ঘর-_ সপ্তবীজ তথা 
সপ্তধাতৃ-_ চর্ম, রুধির, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, বীর্য এবং এদের সঙ্গে কেশ থলে আট ধাতু। ৫৪ 
সংখাক পদে 'বিন্দুধারণ' প্রসঙ্গে ফকিরি তত্ত্বের বক্তবা ছষ্টবয। দশ দরোজা-_ দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, 


১০৪ 


৯১ 


আগুন-_ ঈশ্বরবিরহের অগ্নি। ঘরখানা-_ মোহ-মায়াময় পৃথিবী। ডাইনি-_ মায়া। অবিদা। মায়া 
মহাঠগিনী, এমনও বলেছেন কবীর । সমস্ত জীবজ্জন্তর সে নারী। মায়াকে বেশ্যা পর্যন্ত বলা হয়েছে। ৯১ 
এবং ৯২ সংখ্যক পদের ডাইনি এবং আদির আইবুড়ি একই অর্থে । পাচ ছেলে-_ পঞ্চ ইজ্িয়ের বিষয়: 
শব্দ, স্পর্শ, রাপ, রস. গন্ধ। রঃ | 


নি৩ 


জলে আগুন-_- আগুন অর্থাৎ ভগবদ্ধিরহ, জল অর্থাৎ ভবসাগর। পাত্রখানা-_ মন। বিচার করে 
বিজ্ঞজনে দক্ষিণে উত্তরে-_ উত্তরের জ্ঞানমাগী যোগী এবং দক্ষিণের বৈষ্বমাণী পণিতরা এর মর্ম 
বুঝবে না। গুরু-_- শ্রীগুরু। চেলা__ জীবের অহংভাব অর্থাৎ নিজেকে শবতস্্ব ভাবার অভিমান। 
আগুন-_ বিরহাগ্সি। ত্চ্ছ তণ--- নিরভিমান ভক্ত । ব্যাধ__ প্রাগুরু। হরিণ__ মন। মাছ-- মন। 
নদ-নদী__ নদ অর্থে ভবসাগর, নদী অধথে প্রবস্তিসমূহ। মাছগুলো-_ জীব । বৃক্ষ _- উত্ধব ব্রক্মাণ্ডে। এই 
বৃক্ষ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য উপনিষদ কথিত উর্ধবমূল অধোশাখ সনাতন অস্বখ বৃক্ষের কথা। 


৯৫ ও ৯৯ 
সহৃন্ধ--- সহজ-সাধন। 

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা দরকার, লৌকিক ধর্মসম্প্রদায়সমূছের ভেতর ধর্মতিত্ব এবং প্রকরণে সুক্ষ 
ভেদগুলি সম্পর্কে আমরা অধিকাংশই অবহিত না হবার ফলে বাউল এবং সহজিয়াদের ভেতরকার 
পার্থকাও ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারি না। যত সহজে আউল-বাউল, কী সহজিয়া বলে গড়পড়তা 
হিশেব আমরা করি এই সব ভিন্ন ভিন্ন লোকধর্ম সম্পর্কে, বিষয়টি আদৌ সেরকম নয়। বাউলধারায় 
ইসলাম, সুফি-তত্ব এবং ফকিরি-তত্ব আর সহজিয়া ধারায় তন্ত্র, বৈষবধর্ম ও নাথপান্তের বিভিন্ন 
ধ্যান-ধারণা, ক্রিয়া-করণসমূহ মিলেমিশে আছে। একটির থেকে আরেকটির পার্থকা খুবই সুক্ষ । এদের 
ভেতরকার বিচ্ছিরতা এবং পাশাপাশি ভাবের সাযুজা লক্ষ না করলে শ্রান্তি অনিবার্ধ। 

৯৬ 


সহজ-সমাধি-- কবীরের কাছে এই সহজ -সমাধি ছিল শ্রেষ্ঠ পন্থা। যার জনা আসন মুদ্রা কোনোকিছুই 
প্রয়োজনীয় ছিল না। এই সুত্রে ৩৮ সংখাক পদের 'খসম' শব্ধের আলোচনা ভট্টব্য 


৪৮ 


উলটে ঢোকে আপন মাঝে... - উললটা-সাধন। ১৬ এবং ১৮ সংখ্াক পদের শব্দ-সংকেতগুলির 
আলোচনা পর্বা। 


১০৫ 


বর্ণানুক্রমিক প্রথম ছত্বের (মূলসহ) সূচি 


১০৯ 


পদ-সংখ্যা 

১ অগম অগোচর গমা নন যিনি (অগম অগোচর গরী নহ্ী) ......... 07727755575 ৪8৪ 
৬. অষ্জন অলয় আর নিরঞ্জন সাধ (অঞ্জন অলয় নিরঞ্জন সার) ....::৮:৮৮৮৮৮৮৮৮ ১৫ 
ন. শবধৃত ওবে, কুদবতিব কী লীলা (অবধূ, কৃদরতি কী গতি ন্যারী) .7 ৪৭ 
৫. অবধত গুরে, মহ হয়েছে মন (অবধু মেরা মন অতিবারা ) 4:১5 ৫১ 
৬. আক্রা যা তোর ছ্ছাডবি কী তায (অনপ্রাপন বন্ত কো কহা তে). শত শি ৬৭ 
৭. আন্ত কেমন কারে তোমার দেখা পাই (অজু মিলে কৈসে দরসন তোরা) ........... ৭৯ 
৮. আমায় বিরান যে পেল (মোহি বৈরাগ ভায়ী “১৮:৮৮ ৪৬ 
৯. আমার নিরগ্তন আর আল্লা (এক নিরঞ্জন অলহ মেরা) টি িিনিাদিপিতশ 8 
১০. আমার ধধুয়া রংরেজ (সাহেব হৈ রংরেজ চুনরী মেরী রংগ ভারী). 7 গগন ৩৯ 
১১. আমার মন যে ফান্ট (নৈহর সে জিয়রা ফাট রে) ...::৮ত 05550757572) ৃ ১৬ 
৬২. আমার স্বামী বসত করে (সাইঈ মোর বসত অগম পূরবা) 82874798482148874847588812 উড ৬৬ 
. আমি একাকে একই জাগি (হম তে এক এক করি জানা ) :.:.5:55775555550555৯50 ১১ 

. আব নয়, এই বিজন বিউই (রহনা নহি দেস বিরানা হৈ) টি টিিিদিসিলিটিসিত ৬৪ 
১৫. আসা নেই, কোনো যাওয়া নেই (আউংগা ন জাউংগা) 0 িিতিশিতশি ০০১৮ ০০৯১৭ ৫০ 
. উচাটিন হুল প্রিয়ের বিরহে মন (তলফৈ বিন বালম মোর জিয়া): ২১ 

: উডনিঠে মোর, প্রাণেস্থর গো, দাগ লেগেছে (মোরী চুনরী মে পরি গয়ো দাগ) ২৪ 

. উল্টে ঢোকে আপন-মাঝে (উলটি সমান আপমে) .+. তিনশত ৯৭ 
৯. এক্ট কথাটা দেখাদেখির (লিখা লিখী কী হৈ নী, দেখা দেখী বাত) :....৮ পি ৩২ 
- এই ঘটের ভেতর বাগ-বাগিচা (ইস ঘট অন্তর বাগ-বগীচে) "দি ১৩ 
এদেশ এমন ফিরব না গো আর (বহুরি নহি আবনা যা দেসি) এ িিলনানিনিত শপ ৭৭ 

. এমন বিভেদ বেয়াডা ভারী (সা ভেদ বিগচন ভারী) -:৮৮ নানি **৬০ 

- ওরে এই দজনা রাস্তা পেল না (অরে ইন দন রাহ ন পাঈ) নতি ৫৮ 
৪. কানে বউ. কেন আিয়া ধূসনি তুই (দুলহিন অঙ্গিয়া কাহে ন ধোবাঈ) শন ২৩ 
: কা্ি তোর কেতাব নিয়ে কেমন বাখানি (কাজী ঠ কবন কতেব ধখানী। শাপলা উই 
না তিরোফিরিলিলিনি ররর ক ভারিলো: ঠা 15755577571557557 ৮৮ 

- কোটি ভান আর চাদ তারা সব ( কোটিন ভানু-চন্দ্র-তারা-গন) নিপা, ৃ ৩৭ 
৩১. খোদার যদি মসজিদে বাস (জো খোদায় মসভীদ বসত হৈ) -িপিিপপিপিপিতিদাহিদশাশত ৯ 
৩৩. গগন-গুক্ফায় আঝোর রস (রস গগন গুফামে অঝরু) ৮ ৯ ৮ 
৩৪- গগন-মাঝারে যোগী ফিরে গেল (জোগিয়া ফিরি গায় গগন) ৮৮৮৮৮ ১৬ 


৩৫. গগনে ঘনঘটা, ও সাধু, ঘনঘটা গগনে (গগনঘটা ঘহরানী সাধো) পাশাপাশি খিও 


৩৭. পাও কলবধূ মঙ্গলাচার (দুলহিনী গাবছু মঙ্গলচার) 52 25885 2827775) ...০ 
৩৯. গুরু জজ সিদ্ধিঘোটা খাইয়ে দিল (পুরু মোহি ঘুটিয়া অজর পিয়া) .. হার ৪০ 
৪০. গুরু বিনে ঙাতা নেই (গুরু বিন দাতা কোই নী) নি মাপ টিক ৬৯ 
৪২. জলে আগুন, পাতরখানা খাক হল যে পুড়ে (অগিনী জু লাশী বীরষে) নি পপাপাশিত ১৩ 
৪৩. জালের ডেতর মাছ পিয়াসী (পারী হীচ পীন পিয়াসী) ....-.... িিপিশিািত 5 ৭ 
৪৪. জোলা তৃই বুনবি রে (জোলাহা হীন হো হরিনাম) ৮৮৮৮৮ ননদ 5 ২ 
৪৫. ঝনন কনন যগ্ত্রবাদন (বী বী জন্তর বাজে) ...............-77 16 5557228 ৬৯ 
৪৬. তিমিরগন্ধা ঘনাল ওই (তিবির সাঝ কা গছিরা আবৈ) ডি 28575247272 ১৭ 
৪৭. তুমি যে বলো ওহে নম্দনন্দন (জো কহত হো নন্দ) -............... নাপিত 87758 ৮৪ 
৪৮. তোমার উচু দালানকোঠা (পিয়া উচী রে অটরিয়া তোরী) ..-- িিপাপপিশাপািশা ৯৮৯ 
৪৯. থাকব না আর মাটির ঘরে (ইব ন বু মাটিকে ঘর মম)... িিপিশিপশিশিপাপাশিশিপিশশিল ৭২ 
৫০. দয়িত আমার অবিনাশী (অবিনাসী দুলা কব মিলির) 05747557757 ৩৩ 
৫১. দুই জগদীশ কোথেকে এল (ভাঈরে দুঈ জশাীস কঠাতে আয়া) 25:752787575752 ৫৯ 
৫২. দে বাবা তুই আগুন (লাবৌ বাবা আগি জলাবো ঘরা) দিশা ৯১ 
৫৩. দেহধারণের দণ্ড যে ভাই (দেহ ধরেকা দণ্ড হৈ) তাত তত, ৭৩ 
৫৪8. ননদিনী খান্ডারনী-_কুমতির ডাণ্ড হাতে (হমরী ননদ নিগোড়িন জাগে) 8252857587272 ৩৪ 
৫2. নয়ন-অস্তরে এলে গো তুমি নৈনা অস্তরি আব ৬) 85275422872 ২১ 
7৬. নয়নে কৃঠরি করি (নৈনোকী করি জোন) .........-৮০৮০4 ৩১ 
৫৭. নাচো, হয়ে মণ্ড ও মন (নাচ রে মন মত হোয়) ৪5265 588557425587545542858485গ5 28838565854 ৬৬ 
৫৮. না জানি তোর দয়াল কীরকম (না জানি সাহব কৈসা হৈ)... িিিিিিশিপিগাশশিতি। ৬০ 
৫৯. না পাবি গো তোমার কাছে আসতে (আই ন সকৌ তুজবাপ) .... টিপিপি” 8 ২৪ 
৬০. নাংটো কী আর ধাধবি চাম (কা নাংগে কা বাধ ঠাম) লিলি ৫৪ 
৬১. পড়ো ভাষা সংস্কৃত (সংসকিরত ভাষা পড়ি লীনহা) '....৮.. পিপিপি ৮৫ 
৬২. পণ্ডিত বজ কোথায় শুচি ঠাই (কহু পণ্ডিত সৃচা কবন ঠাউ) 2577785755555585858758 ৬৩ 
৬৩. পণ্ডিতে সব বলছে ঝুঁটা (পণ্ডিত বাদ বদস্তে বাঠা) 28 75555518557 ৮৩ 
৬৪. পাকে পাক দিলে জ্রাতাকল (চলতী চক্কী দেখিকে দিয়া কবীরা) .......৮ তিন ৭৪ 
৬৫. পাগল রেতুই জান পেলি না (বাবরে ঠৈ খ্যান বিচার ন পায়া) : টিসি 21515 ৭৫ 
৬৬. পান করে নে মাতাল ওরে (পিলে পালা হো মতবালা) ...............োিশিশিশিিতিপশিপাশিা ৫২ 
৬৭. পাহাড়ে পাহাড়ে কেদে ফিরি (পরবতি পরবতি ্ৈ ফির্যা) -...৮৮ পি সিশাপিি ৪০ 
৬৮" কি পড়ে পড়ে জগৎ মরল (পোহী পড়ি পি জগ) --+.:-- পিপিপি ৪৩ 
৬৯. পূজো-সেবা-নিয়ম-ব্রত (পৃজা-সেবা-লেম-ব্রত) --- ৮টি নর ৫ 
৭০. প্রিয় জেগে আছে (পিয়া মেরা জাগে খৈ কৈসে) .... নিন ৩০ 
৭১. প্রেমের ঝুলা দোলা রে (কাঈ প্রেম কী পেগ যুললা বৈ) -..........-- পিপিপি ৬৫ 
৭২. ফকির আমার ভিখ মাগে রে (মোর ফকিরবা খাগি জায়) ..... পলিশ 5৬7 ৯১৪ 
৩. ফাল্গুন মাস আসে (বিতু ফাগুন নিয়রানী) 15558515558 ২৫ 
৭৪. ধধুয়া জাগাল, আমি যখন ছিলাম (সৃতল রহলু মৈ নীদ ভরি হো) 22727257275 ৩৫ 
প৫. ধধুয়ার় রঙে রাঙা হল এই চরাচর (লালী মেরে লালকী) ১ 422777552 ১৪ 
৭৬. বাজ্দা, ও তোর বান্দাযি কাষ (বন্দে তোহি বন্ধিশী গো কাম) -..........-- নিপা ৬৮ 


১৯০ 


৭৮. বেদ-কোরান তো মিথো রে (বেদ-কতেব ইফতরা ভাঈ) .........................৮-৮০েপিশশশ ৫৭ 


৭৯. বেদ বলে রে সগুণ করে (বেদ কহে সরগুনকে আগে) শা 5 * গু 
৮০. বোক তবে তুই বিজ ওরে (বুঝ পণ্ডিত করছ বিচারী) .....৮.+..৮৮০ 55588 ৬২ 
৯৮১. ভেবে দ্াখ তুই ওরে অভিমানী (সোচ সমুঝ অভিমানী) ........:-৮4 শিপন ৪৯৮ 
৮২. মন না রাডিয়ে যোগী (যন না রায়ে রঙ্গায়ে জোগী) .......:.: ললিপপ ৯৩ 
৮৪. মুরশিদ, তোর নয়নমাঝে (মুরসিদ নৈনো বীচ নবী হৈ). িলিদিািল 727 ঙ 
৮৫. যা সি বার (কহনা থা সো কহ দিয়া) উর 8428888587488555768854১5874হ8858585588 ১০০ 
৮৭. রাপ-র়েখা নেই যার (রেখ-রাপ জেহি হৈ নববী) .............::::7৮৮৮৮৮দশতগ০শ ৪১ 
৮৮. শোন রে সাধু, পাড়ে নিপুণ কসাই (সাধো গাড়ে নিপুণ কসাঈ) .........--০িিপিতিতিশিিশশত ৪৬ 
৮৯" সঙ্ভনী লো আমি আজ (সথিয়ো. হয়ই ভঙ্ঈ বলমাসী ) .......:.:.৮:৮০৮৮৮55১৮৮৯৮৮ ২৭ 
৯০. সদগুরু লীলায় যেথা (জহ সতগুরু খেলত রিতু বসস্ত) .............:-িনগিিিতিপিিিগ পি ৭৩ 
৯১ সহজ সহজ সব লোকে কয় (সহজ সহজ সবকৌ কৈ) .....:0িলিলিতিত১২১১০৯১০০৮০৯৯৯৯০৭ ৯৫ 
৯২. সাধু. ধোকার কথা কাউকে বলা যায় (সন্তো ধোকা কাসু কহিয়ে) উহ 
৯৩- সাধু, পাগল হয়েছে জগৎতখানা (সাধো দেখো জগ বৌরানা) টিসি ৬১ 
৯৪. সাধু, সহ সমাধি ভালো (সস্তো সহজ সমাধি ভলী) ....-. শি ১৬ 
৯৫- সাধু, সহজে কায়া শোধো (সাধো সহজ কায়া সোধো) তিল ৮৮০০৮১১০০৩৯০ ১% 
৯৬. সীমা ছেড়ে অঙীমে যাই (হদদ ছাড়ি বেহদ গয়া) 85758558557 ৮ 
৯৭. সীমার মাঝে চলে মানব (হুদ চালে সো মানবা) --:--:::০5৮৮5755৮5৮৮2518,-5৯ 5৯ ১৪ 
১৮. সেইজনা, সাধু, উতরোয় নদী (সাধো, সো জন উতরে পারা) 78771557125 ৪২ 
৯১৮. স্থাপ্প পেলাম সাইকে আমার (সুপনেমে সাঈ মিলে) 64276277628 ২০ 
১০০. স্বামীর সঙ্গে এলাম স্বশুরবাডি (সাইকে সঙ্গ সাসুর আঈ) 54825587248, ২২ 


১৯৯১ 


